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৬ ্লগ্গ 
বিছ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে ও কন্মে 
যিনি ভারতের মুখ উজ্জল করিয়াছেন, 
বীণাপাণির সেই একনিষ্ঠ উপাঁসক 
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আস্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ 


অপিত হইল । 


ঞ্ীজগদানন্দ বায় 


বিজ্ঞাপন 


'অতি সঙ্কোচেব সহিত বিজ্ঞানাচার্ধা জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশয়ের 
ভূবন-বিখ্যাত বিষার-বিবরণী বঙ্গীপ্ম পা্কগণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিলাম । বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়া 
বাঙ্গালায় লেখ। যে কত কঠিন, গ্রন্থ-প্রণয়ন-কালে তাহ। পদে 
পদে অন্তভব করিয়াছি । এ্রতি পৃষ্ঠা হয়ত পাঠক গ্রন্থকারের 
অক্ষমতার পরিচয় পাইবেন । 

শাচায্য জগদীশচন্দের আবিষ্কারের কহিনী ন!না দেশে নানা 
ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু যে-দেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছেন, সে-দেশের ভাষায় তাহ1 প্রচারিত না হওয়া, বঙ্ছই ক্ষোভের 
কারণ হইয়া রহিয়াছে । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচাধ্যবরের সকল 
আবিফ্কার-বিবরণ স্থান পায় নাই, কেবল কয়েকটি স্ুলতত্বের 
কথাতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে ; স্থতরাং ইহ ছ্বার| উক্ত ক্ষোভ দুর 
হইবার নহে। বাঙ্গাল! ভাষাকে আর দৈন্যের অপবাদ দেওয়া 
যায় না, যেসকল সম্পদে ভাষা এশ্বধ্যশালী হয়, তাহ। ভাগারে 
সঙ্জীরুত রহিয়াছে । এখন কোন যোগাতর ব্যক্তি আচাধ্য বস 
মহাশয়ের আবিষ্কার-বিবরণী আমূল বাঙ্গাল! ভাষায় বিবৃত করিলে 


ক্ষোভের প্ররূত নিরাস হইবে । 
গন্থস্থ প্রবন্ধ গুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ যোগরক্ষ। 


করিবার জন্য প্রয়াস পাই নাই । পাঠক যে-কোনে। প্রবন্ধ পড়িয়া 


৮/০ 


বাহাক্তে বক্ব্যটিকে স্ুম্পচ বুঝিতে পাবেন তাহাবহ চেষ্টা 
ববিয়াছি। এজন্য যিনি পুশ্কখানিব আগ।গোড। পর পব 
পড়িবেন ন্দিনি নানা গ্রবন্ধে একই কথাব পুনক9 দেখিতে 
পাইবেন । দি ইহাকে দোষ ধলা যায়, বে তাহ। ইচ্ছাকৃত 
বলিয়। পাঠকগণব নিকট ক্ষম। প্রার্থনা কবিতোছ । 

গ্রন্থে যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তাহাদের কশকগুলি 
«প্রবাসী”, ভাবী”) “উপাসনা” বঙ্গ ভা” প্রভৃতি মাসিক 
পত্রে নানা সমযে পরশিত হইয়াছিল। পবম ভন্ভিভাজন 
কবিবব শীধুস্জ ববীন্নাথ ঠাকুব হাশন এব* কাশিমবাজা বাখি- 
পি স্বনামধন্য বিদ্যেত্সাহী মহাবাজ শীষুপ্ত মণীনচত্দ্র নন্দী 
বাহাছুব গ্রন্থ প্র+ক।শে যে উত্সাহ দিধাছেন, তজ্জগ্তই এভ স্থমোগে 
তাহাঁদ্রেব নিকটে আস্তবিক কজ্ঞত। প্রকাশ কবিতেছি। 
তাহাদেব উত্সাহ না পাহপে আমি বখনহ গ্ন্থপ্রকা শ সাহস 
ববিনাম না। 


আশ্বিন, ১৩১৯ শাজগদানন্দ বায়। 
বোপলপুব 


বিজ্ঞাপন 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


“বিজ্ঞর্জাচাখা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার”-এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। এই সংক্ষবণে অনেক বিষয় সহজ ভাবায় নৃতন 
করিয়া লিখিত হইয়াছে । পুস্তকের শেষ অংশে সার জগদীশচন্দ্রের 
আধুনিক আবিষ্কারের স্তুপ বিববণ স্থান পাইয়াছে। এগ্রলি 
প্রথম সংঙ্গরণে ছিল না। ইহাতে প্রজ্জকর আকাব বাড়িয়। 
গেল। সার জগদীশচন্দ্র তাহার আবিষ্কৃত আধুনিক তত্বপগ্তলির 
বিবরণ গ্রন্থাবকে জানাইয়াছিলেন। এই অন্তগ্রহ হইতে 
বঞ্চিত হইলে পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়। যাইত । গ্রস্কবচনার সময়ে 
তদুব সম্ভব সরল ভাষার বক্তবাগুলি বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছি। 
ইহাতে কতদূর কৃতকাধ্য শুইয়াছি, পাঠক তাহার বিচার 
করিবেন । 

এই স্থযোগে প্রচারক মহাশয়দিগকে আসন্তরিক রুতন্ততা 
জ্ঞাপন করিতেছি । বাংল ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ নাই বলিলে 
অতবাক্তি হর না। এক এলাহাবাদের উগডিয়ান্‌ প্রেস্ই নানা 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়। বঙ্গভাষার দৈন্য দূর করিবার 
সহায়তা করিতেছেন। তাহারা বঙ্গবাসীমাত্রেরই কুতজ্ঞতা- 
ভাজন। 


শাস্তিনিকেতন, 
শ্রীজগদানন্দ রায়। 


জৈষ্ঠা, ১৩৩৪ 


সুচীপত্র 
প্রথম খণ্ড ( খৈছ্যতিক গবেষণা ) 


আচায্য জগদীশচন্দ্র বন্ত 

বৈদ্যতিক-তবঙ্গ ব। অপৃশ্ঠালোকেব প্রঞ্কতি , 
বৈছ্যুতিক-তবঙ্গই কি অদৃশ্যালোক-উৎপাক আকাশ-তবঙ্গ ? 
বৈছাতিক-তবঙ্গেব সমতলীভবন 


দ্বিতীয় খণ্ড ( প্রাণী ও উদ্ভিদ) 


জড ও জীব 

উদ্ভিদের আঘাত-অন্তকতি 

প্রাণী ও উদ্ভিদেব সাদা একত। 
পৌন:পুনিক সাডা ও স্বতঃসধপন 
রস-শোষণ 

উদ্ভিদেব বৃি 

উদ্ভিদেব বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য 

উত্তিদ 9 আলোক 

উদ্ভিদের নিদ্র| 

আচাধ্য বন্তর একখানি পুস্তক 
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তৃতীয় খণ্ড (জড় ও জীব ) 
সজীব ৪ নিজাঁব 
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অবসাদ পর রি 
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ফোটো গাফি রে রী 
চতুর্থ খণ্ড ( উদ্ভিদেব দৈহিক ক্রিষা ) 
উচ্ছিদেব পবিপাক-ঞ্রিয়। ৫ 
উদ্ছিদেব গ্দস্পন্দন 
প্রাণী ও উদ্দিদেব স্াযু 
উদ্ধিদেব ন্নাযু 
দেহ-বাবচ্ছেদে সাযুব আবিষ্কাব 
বাহিবেব উত্তেজনা ও াহাব অনু, 
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ড্লম্পস্ন আন 


( বৈদ্যতিক গবেষণা ) 


বিজ্ঞানাচাধ্য 


জগদীশচক্দ্রের আবিক্ষার 


-_-8803--- 


আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থু 


ভারতের স্থসন্তান বিজ্ঞানাচাষা জগদীশচন্দ্র বন্র নাম আজ 
জগদ্বিখ্যাত। বিদ্যাভিমানা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাব অগ্ভত 
আবিষ্াবগুলির বৃত্তান্ত পাঠ কবিয়!' ও তাহাদেব সত্যতা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়। বিস্মিত ভইযা পড়িয়াছেন। এক কথায় 
বলিতে গেলে অধ্যাপক বন্থু মহাশয় তাহার আবিষ্কাব গুলি দ্বাব। 
প্রচলিত জীব-বিজ্ঞানেব গবেষণাব শ্নোত ফিবাইয়া দিয়াছেন । 
বন্ধ মহাশয়ের আবিষ্কার গুলির প্রসার এত বুহৎ এবং তাহাব 
প্রত্যেকটির মধ্যে এত সত্য নিহিত আছে যে, তাহাদের সংক্ষিপূ 
পরিচয় দিলেও, আবিষ্কাব-বিবরণী বুহৎ হই! দীড়ায়। বর্তমান 
গ্রন্থে বন্থ মহাশয়ের প্রপ্ান আবিষ্কারগুলির আভাস গ্রহণ 
করিয়াই পাঠকপাঠিকাগণকে পরিতৃপ্ণ থাকিতে হইবে। 

গত শতাব্দীর শেষে স্বগীয় বাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 
কাশীনাথ ত্রিশ্বক তৈলঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি ভারতবাসী প্রত্বতত্ব ও 


২ গণ ণচ০* গাঁবষার 


এ সতী গবেধণ।স যুবোলে ।তণন্তি পা কপিরাছিপেন সতা, কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপাবে পাশ ৭ প্র *পত্তি সমগ্র ভাবতবমে একক 
জগণাশটন্দ্রভ |াহয/ছন বিঞ্ঞানেব পেশ্রস্থল জুম্মানি, ফ্রান্স, 
ভ্লপ আমেবিকা প্রা ত তেব খিশ্ময়াবষ্ঘা শলীব সমলে 
বেধাগহণ কলিণা নান। প্রচলিত বৈজ্ঞ।নিক মতবাদে ভ্রম্প্রদশন, 
এপ পাবষদগণেণ উখপিত খুট*কেব শঙবা খণ্ডন, কেখল 
জগদাশস্ন্রেব গৌপস্পপ বথ ৭৭-এহ ব্যাপাবে সমগ্র ভাবত 
গৌববাখিত ইভঞফাছে। অব্য পক বন্তব জব বান্ত। ভাবতে 
পাশ্চাতাবিজ্ঞান প্রাতিষ্টাস মঙ্গল শখখন্ধনি হউক, ইহাই জগদীশ্ববেব 
নিবট অ।মাদেব “কমাত্র প্র থন।। 

আচাধ্য জগদীশচন্দ্র ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ৩০এ নবেম্বব তাবিখে 
জন্মগ্রহণ ববেন। তাহার পৈষ্ঠব শিবাস ঢাকা জেলাব 
বিঞমপুবে। পিতা স্বগীন ৬গবানচগ্্ বস্তু, যবিদপুবেব ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । দৃঢ এপ১ উদাব চ।বাত্রেব জন্ত তিনি সর্বব- 
জনপ্রিয় ঠিলেন ৷ গতাগ্ছগতিক ভাবে খাহ।তে পুত্রেব শিক্ষা 
না! হখঃ ভগবানচ5শ্র তগ্প্রতি দৃষ্টি বাখিদাছিলেন। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত যে টেব্যানবাল বিদ্য'লয় ছিল, বাল+ জগণাশচ্জ্র 
ত'ভাতে নিজেব ভাঙে ছুতীৰব ও কামবেব কাজ কবিতেন। 
সথম্ম যন্ত্রনিম্মণে জগদীশচন্জেব থে শিপুণত। দুষ্ট হয়, ভাহাৰ 
বাজ সেই সমযে তাহার জণ্থে উপু হহযাছিল। ইহাব প্রথম 
বিজ্ঞানশিক্গ। কপিকাতা সেপ্টবজভিথাস্স কালজে আবন্ত হ্য। 
এই বিছ্যা।লয হইঙে স্বখ্যাতিব সহিত বি, এ) পবীক্ষাঘ উত্তীর্ণ 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্ব ৩ 


হই] বিলাতের কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালষের ক্রাহষ্ট কলেজে ১৮৮১ 
অন্দে পদাথবিগ্য। অধায়ন আবস্ত কবেন। বিলাত হইতে 
সিবিল সাব্বিসুপবাক্ষা দিৰ| জজ. ও ম্যাজিষ্ট্রেট হন ইঙাই 
গন শচদীি ছিল। কিন্তু পিভা, পুত্জের যোগ্যতা বিশেষ 
রূপে জানিতেন। তিনি জগদীশচন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক হইবার জন্য 
পরামর্শ দিলেন । ক্রাইগু কলেজে জগদীশচন্দ্র ভূবনবিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক লড্‌ বালের বত্বত্বাধীনে থাকিয়া, প্রসিদ্ধ 
ক্যাভেগ্স্‌ পবাক্ষাগাবে ন।ন। জটিল ও কৌশ্শলসাধ্য পরীক্ষা 
নিধুক্ত হইলেন। অধ্যাপক বস্তু ম্ৃহাশযেব যন্ত্ররচন।-নৈপুণ্য 
সেই স্থশিক্ষার ফলম্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পাবে। 
ইংলগুগমনেব তিন বসব পবেই ইনি লগ্ডনের বি, এস-সি 
ও কেমৃত্রিজের ট্রাইপস্‌ পবীক্ষাথ একসঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইহাৰ 
পরেই ১৮৮৫ অবে জগদীশচন্দ্র ভাবতে প্রত্যাগত হইয! কলিকাত। 
প্রেসিডেন্সি কলেজেব অধ্যাপনাকায্যে যোগদান কবেন। 

এই সমযে প্রেসিডেন্সি কলেজেব পরীক্ষাগারের অবস্থা 
এখনকার মত ভাল ছিল ন1) উপযুক্ত যস্ত্রাদির অভাবে বস্থু 
মহাশয় তৎকালে ইচ্ছামত পবীক্ষাদি করিতে পাবিতেন ন। এবং 
তাহার মনোগত মৌলিক গবেষণাগুলিতেও হস্তক্ষেপ করিতে 
পাইতেন না। অধ্যাপক বন্থু মহীশযের চেষ্টায় এই অস্থবিধা 
কিছুদিন পবে আর্ঘশকভাবে দূখীকৃত হইযাছিল। প্রেসিডেন্সি 
কলেজেব আধুনিক উন্নত, পবীঞ্গাগার অনেক বিনষে অধ্যাপক 
বস্থ মহাশয়েব নিকট খণী। তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া 


৪ জগদীশচজ্ের আবিষ্কার 


দেশীয় কারিগর স্থারা, -্মনেক মূলযবান্‌ স্ঙ্ষ্ যন্ত্র কলেজের জন্য 
নিশ্মাণ করাইয়াছেন। 

১৮৯৫ অবে অব্যাপক বস্থ মহাশয় এসগুযুটিক সোসাইটি 
গৃহে তাহার মৌলিক গবেষণালৰধ ফলের প্র িবরণী পাঠ 
করেন। বিছ্যদ্-উতৎপাদক ঈথর-তরঙ্গেব কম্পনের দিক-পরিবর্তন 
অর্থাৎ ]২72.00011010121721200710]1২25,তাহার সেই প্রথম 
গবেষণার বিষয় ছিল) এই ব্যাপারে উপযুক্ত যন্াভাবে বস্থু 
মহাশয়কে বন কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । অবশেষে বৈদ্যুতিক 
রশ্মির দিকৃপরিব্টনের মূল -কারণ আবিষ্কার করিয়া, তিনি 
এই পরিবর্তন ধরিবার একটি স্থন্দর যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 
নিয়োলাইট্‌ ও সার্পেন্টাইন প্রভৃতি প্রস্তরের বৈদ্যুতিক কম্পন- 
পরিবর্তন-ক্ষমত।| এই সময়েই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরেই 
বৈছাতিক রশ্রিসম্বদ্ধীয় মৌলিক গবেষণাপূণ ইহার ছুইটি 
নুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ ইলেক্টি সিয়ান্‌ নামক বৈজ্ঞানিক 
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। 

পদার্থবিশেষের ভিতর দিয়! চলিবাব সময়ে বৈছ্াতিক 
রশ্শির পথপরিবর্তিন-নির্ধারণ (21)0 0016101111701010 01 075 
1110109011২ 6112,0061010 01 ৮2,110115 9111)951811065 101 শি 
[210610[২75) সেই সময়ে অধ্যাপক বন্থ মহাশয়ের আর 
একটি গবেষণার বিষয ছিল। ঈপ্মিত ফললাভে কুতকার্ধ্য 
হইলে, বন্থ মহাশয় এই আবিষ্কার-বিবরণী ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসের রয়াল সোসাইটির এক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, 


আচাযা জগদীশচন্দ্র বন্ধ ৫ 


এবং পৰ বসব জুন মাসে সেই সভাতেই তাহাব আবিষ্কৃত 
তরঙ্গ পবিমাপক যন্ত্রসন্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়! গিয়ািল। 
কেবল ইহাই ৬০ _জগদীশচন্দ্রে গবেষণাব বিববণীব বয়াল 
সোসাইটিব কাষ প্রকাশিত হইয়াছিশ। সে-সময়ে হহা 
বিশেষ সম্মনেব নিদর্শন বলিখ। ম্বাকৃত হইত। কেবল ইহাই 
নহে,_জগদাশচন্দ্র বয়ালপ সোসাহটি হইতে কিছু বুঝি পাইতেও 
আবন্ত কবিযাছিলেন। জগদীশচন্ছেবক এহ অযাচিত সম্মান 
লাভে গবণমেণ্ট ও নিশ্চি*্ থাকিতে পাবেন" নাভ । যাহাতে 
তিনি স্বচ্ছন্দে গাবষণ। কপিতে পাবেন তজ্ঞন্য গবর্ণমেন্ট তবষ 
হহনে ব্াপস্থ কব। হতয়াছিল। 

পাণ্তত্য ও ঘৌলিৰ শ ববণাপঢ়তাৰ প্রচুব নিদর্শন পাভগা 
এই সমযে লগ্ন বিশ্ববিদ্বাশাঘব বন্তুপর্গগণ নখ্যাপক বস্থকে 
ডি, এস সি, উপাধি প্রদান ধবেন। ভাবত গবণমেণ্ট ও উদাস 
ছিলেন না, আবিষ্ষাবধেণ সৌবয্যেব জন্য বাজবায় বায়ে 
৮৮ সালে বস্ত মহ।শ হণ প্রেবিত হইবাছিলেন। সেই 
বংসবহ গিভাবপুল প্রটিশ এমসোসিযেসশেব এক বিশেষ অধি- 
বেশান বৈছ্াতিক বশ্মিণন্বন্ধীথ তাহ।ব যাবতীয় যন্ত্র ও পবীন্মাদি 
বৈজ্ঞানিকমণ্ডশীন দেখাহথ। তিনি সকলকে চমৃতকৃত কবিরা 
ছিলেন । বিখ্যাত খিছ্যদ্বিদ হাজজ সাহেব ও তাহার শিম্কগণ 
যে সকল পবীক্ষা দেখাভতে স্থযোগ পান নাই, নিঃসহায জগদীশ- 
চন্দ স্বহস্ত-বচিত ন্ুদ্র যন্ত্র দ্ববা, সেই সকল গএক্ষ পবাক্ষ! 
অধলীলাক্রমে স্তসম্পন্ন কবিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খুষ্ঠান্বে যখন 






৬ জপ দীশচান্জব আবিষ্কার 


তাঁব-হীন বাত্তীরত ঘন্ধব আবিষ্কাব হয নাই, তখন কলিকাতা 
টাউন হলে জগদীশচন্দ্র দৈছ্যতিক বশ্মি সাহাপ্থা যে-সকণ অদ্ত 
পবীঙ্গ। দেখাউযাছিলেন, তাহার কখা আছে | সণ ভলিত 
পাবেন নাই । তাবহীন বার্ভাবৎ য ক্ষণ আল্ষাবগণেব মধ্যে 
জগদীশচন্দ ন্যন্ম ছিলেন । ১০২৯ খুব বসু মহাশয় 
বৈদ্বাতিক বশ্মিসম্বান্দ আবো দুটি প্রবন্ধ বান সোসাইটিব 
মধিবেশনে পঠি কবিযাছিপন এবং এ|হা লইঘা বৈজ্ঞানিক 
প্ুঙগণণব মাধা খুব »াচনা ভহ। গিষ ছিল । 

এই বৈজ্ঞানি? আঅভশানে মপা।”ক নম্্ম মভাশষ যুবেপেব 
প্রধান প্রবাণ পবীক্ষাগাব্গুলি দেখি আ(সিযাছিলেন। ফ্রান্স, 
জম্মীনি প্রতি সবল পদোশপহ প্রধন প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ 
তাাব স"্বদ্ধন। ধবিশাছিতোন এবং স্ব মবিদ্বাববেব নিকট 
শৃতন তথা গুলিৰ বিণশিম বিবল্ণ শুনি" সবালই সন্তোষ লা 
করিযাছিলেন | ভান পরেই ১৮৯৭ সান এপ্রিল মাসে 
বস্তু মহাশষ ভাবতে প্রহ্যাগত হন। 

স্বদেশে আসিয়। কলেজেব মখা|পনপকাচ্ষ্য নিযুনত হওয়া 
সত্বেও, বন্থ মহাশযেব গবেষণাব বিবাম ছিল না। সেই 
বত্সব নভেম্বব মাসেই “কাচ ও বাষুব বশ্মিপথ পবিবর্তন শক্তিব” 
(ছ২৪£:061011) উপব দু'টি সবগভ প্রবন্ধ বয়াল্‌ সোসাইটিতে 
প্রেবণ কবিয়াছিলেন, এবং ইহাব অল্পদিন পবেই তাহাব আবো 
দুইটি প্রবন্ধ উক্ত সভাষ পঠিত হ্য়াছিল। কোন গন্থিযুক্ত 
পদাথেব ভিতব দিয়! বৈদ্যুতিক বশ্মি চালন। কবিলে রশ্মি- 





আচাযা জগদীশচজ্ বসত ৭ 


তবঙ্গেব ঘে পরিবর্তন হম (1২000701077 1)1 17011157610 01 
721০0010 ৬ ০৮1)%/1151601 ০770010 ) তাহাভ 
পুব্বোন্ত া মধ্যে একট্টু৪ আলোচিত হইঘান্িল | 
পাটেব গোছাধি গ্রন্থি নাপিশ। ব। গন্থিুক্ কা ইত্যাধি লইয়া 
নান| সহজ পরীক্ষায় বন্র মহ।*য ভাহাব আবিদ্কত খাটি প্রনাঙ্গ 
দেখাভখাছিলেন। 






নানগ্রবীণ ধানচাণব উপল পিদ্বু্ধশ্বিব প্রভাব (১%০৬- 
11160110 ১11101% 01 1116১ (06011011111) 1011010011)11101 0111 
11101.]5) নিদদশ ববা হধ্া পক পন্থ মহাশয়ের ঠা ৭ এবটি 
গবধণাব বিষ্য ছি বেন ধানের উপব বিছ্দবশ্বিপাত 
বপিপেন্[ঠাব বিছ্বাদপত্চি'ৎ ন শাক হঠাৎ কিয। যায়, কেজননিক 
গণ এপথান্ত এই ব্যাপ'বটিকে ধা তমান্নরেবহ বিশেষ ধশ্ম বগিন। প্রচান 
কবি! আিনেছিলেন | আনেক ধাড় দে, বৈছাতিক ধশ্মিপতে 
আধিকব বিদ্যুং-পকিচালনক্গন হউনে পাবে, অধাপক পস্থ মান 
এই গবেমণান শেবে ভাই। শ্রনাণ পেখাইযাছিলেন | বলা বাহুগা, 
এই সকল পবীন্স। দ্বাণ। গ্রচলিত বিশ্স(মেব ঠিক বিপবীত ফল 
দেখিয| বৈচ্ছানিকমাবেই বিস্মিত হইঘ। পাঁডয়াছিলেন। 

এই আবিষাবের পণে, পদার্থ-বিশেষেণ বিছ্বাৎ্পবিচালন।- 
শক্তিব পর্কোক্ত হাসবুদ্দিব কাবণ নিদ্দেশ করাব জন্য বস্তু 
মহাশয কিছুকাল গবেসণানিবত ছিলেন এব" এই গবেষণাব ফল 
১৯০০ সালেব ফেব্রুযাবি মা;স বয়াল্‌ সোসাইটিতে আলোচিত 
হইযাছিল। বিছ্যুৎপরিচালন-ধর্ের পবিবর্ধন যে, পদার্থের 


৮ জগ"।শচন্দেখ আবিষ্কার 


আণবিক অবস্থার ফল, বন্দ মহাশব এই আবিষ্কাব দ্বাব! প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়ছিলেন। 

১৯০০ সালেব বিগাত প্যাবিস মহা প্রদর্শন বৈজ্ঞানিক 
মহাসম্মিলণীতে ঘোগ দিব।ল জন্য নিমন্সিত হওযাঁফিন্ভীবত গভর্ণ- 
মেণ্ট বস্ত্র ম্াশয়কে আব একবাৰ যুণোপে প্রেবণ কবিয়াছিলেন। 
এই পিদ্বজ্জন সম্মিলনী উহ াক সকল আবিক্ষাব গুলিব বিষধে 
বন্তৃত! দিত, হইয়াছিল । প্রদর্শনীন কামাশেষে বস্ত্র মহাঁশয 
পুনবায হংলণ্ডে গিধাঠিলেন এনং *থ।॥ স্টপস্থিত হইঈঘাই “জীব 
৪ জড় প্দাথব ঈপবর বিদ্রাদবশ্মিব সাড।ব এক” (81101- 





1,011] 01147০01৭01 11061100-8161011011115 011 [101- 
22111021011 1115 5111)৩1 1111 0৭) সম্থঙ্ধে একটি প্রবন্ধ ব্রাড- 
ফোর্ড বটিশ এসে।সিয়েসনেব গধিপেশান প19 কেন ১ এই প্রবন্ধটি 
আমূল জীবখিদ্যাা ও জডপিদ্যাসন্বদ্ধীঘ নান। অভিনপ তথ পর্ণ 
ছিল। জঢড ৭ জীব পটৈদ্যাতিক উত্টেজনায় যে ঠিক একই 
প্রবাবে সাঁডা দি পাবে, বস্ত্র মহাশয সাডাশিপি অঙ্কন 
কবিয| তাহ! এই সমযে স্পগু দেখাইযাঞ্ছিছলন এবং পদাথেব 
আণবিক বিকৃতি যে পর্বোক্দ সাডাব মুপ কাবণ, ত|হা৪ এই 
সমধে প্রচাবিত হইযাছিল। স্থুকৌশলে রুত্রিম অক্ষিপর্দ। নিশ্মাণ 
কবিঘ। তাহার উপব দৃশ্য 9 অনৃশ্য বশ্মিব কাষা যে, অবিকল 
প্রাণিচক্ষুবই অন্বপ, অধ্যাপক বসন্ত মহাঁশয তাহাও বুটিশ 
এসোসিযেসনস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে এই সমধে দেখাইয।ছিলেন । 
ইংল্ডে থাকিয়। ইহাব পবেই জগদীশচন্দ্র ফোটো গ্রাফ-তত্ব ও 


আচায্য জগদীশচন্দ্র বন্থ ৯ 


সজীব নিজীীব পদার্থে আঘাত-উত্তেক্গনজাত ফলেব একতা 
প্রভৃতি নানা! পবীক্ষার্দি দ্রেখাইয। £বজ্ঞানিক-জগতেতে /ঘ মহা 
আন্দোল স্থিত কবিযাছিলেন, প'ঠকপ।ঠিকাগণ তাহ ব 
কথা অবশ্য যাচেন। মাজও বৈজ্ঞানিক-সমাজ সেই সবল 
আবিদ্দাব লইয।নান। গালোচিন। চলিতেছে । লিনিবান্‌ সোসাইটিব 
বিশেষ অধিবেশনে নান। পবীক্ষাদিসঙ প্রবন্ধ পাঠ কবিয়। বিখ্যাত 
বৈদ্ানিকগণেব মান বন্থ মহাশপ মে বিস্মঘেব উদ্রক কবিযা- 
ছিপন, সেই বিস্মঘ আগ্যাপি অত হয*নাউ | জগদ্ধিখা ত 
ইতবাজ দ্রাশনিক হাব্ব।ট স্পেন্সাব মৃত্তাশষ্যাম শযান খাপিযা ৪ 






বস্ত্র মহাশ,য়ব আবিঙ্গানগ্চলিৰ আলোচন।ব শোভ সম্ববণ ববি 
পাবেন নাই | শ্রস্থ প সবল খাকিণে তিনি যে, এই বিস্মঘকব 
আবিদ্দাবগ্ুলিণ বিশদ শ্লোচন। কবিতেন, মৃত্াব কথেকম স 
পুর্বে স্পেন্সাব সামহব অধ্যাপক বন্ মহাশয়কে তাহ। জানাইয়। 


ছিলন । 
দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিব গশিযান শেষ কবিঘ। এবং পবে আ7ম্বিকাখ 


ভ্রমণ কলিব। জগদীশচন্দ্র ভাবতে প্রত্যাগত হউয়াছন | 
সর্বত্রই পণ্িতমণ্ডণী তাহাকে অভিনন্দিত কবিয়ছিলেন । ক্রণাঘ 
কাল অবিবাম শ্রম ববির। এবং ন।না বিষরেব মৌলিক গল্বষণ। 
শেষ কবিয়।ও তাহ।ব অন্ুসন্ধিৎস। চবিত্বার্থ হয নাই, তিনি আজ? 
নান! বিষয়েব গবেষণায় নিযুক্ত বহিয়াছেন । 

স্বদীঘকাল আমেবিক। ও ইংলগ্ডে থকিয। বন্গ মহাশয় তাহাব 
আবিষ্কাবগুলিব স্ুুসাধনেব খুব স্থফোগ পাইবাছিলেন বলিঘ। 


১০ জগদ'শচন্দ্রেব আবিষ্কার 


ননামাদেব মনে হয, কিন প্রকৃত পক্ষে সুসজ্জিত পবীক্ষাগাবেব 
সাহায্য বাতীত তিনি অর্িক কিছু আবিধ। পন মু 
্টাভীকে নান অননিধ।ই ,ভাগ করিত হউঘাস্ছিু - ্টিপবামর্শ 
পে ওযা দ্বাব থাকুক, থাহাতে সন্ত মহ।শ য়ন আবিষী্বিগুলি চাপা 
থাবিয়। যাগ, তজ্জন্য কনকগুলি লোক যথাসাধা চে কবিতে 
ক্রুটি ববেন নাঃ । কোন এক বিখ্যাত জীবতত্ববিদ বন্স মহাশষেব 
একটি আবিষ্ষাবেব বিণবণ কে।ন স্রযোগে জানিনে পাবিয়া, 

টানে স্বাপিক্কত পাপ।ব বছিঘ। গ্রচাব কবিতেঞ কুগিত হন 
| সাব দ ৭ দেগ্যন্ণছব উদ্ব্ূণ জগ্ব অখণ্ড 






৯/] 


ন। 
নিষম,--তাই বন্ত মুভাশয় নান। ববালিসে কু্লিক| ভেদ 
কবিষ। আজ আক্ষতভাবে দাডভযাচ্ছেন। ভাপ গলাঘেন্ট, 
প্রথমে জগদাঁশচণন্দব উপবে শদৃষ্টিপান কবেন নই। পখাল 
সোসাইটি কতক সম্মানিত হইলে গবর্ণমেণ্ ৪ মানাপ্রকাবে 
জগদাশচন্দ্রক সম্মীন দেখইতে আবন্ত ববিযাছিলেন। গত 
১৯০৩ সালে তিনি ৩1. 78 এবং ১৯১১ সালে (৮5 ] 
উপাধি প্রাপু হইয'ছিণলন। তাহাব পরবে ১৯১৭ সালে তাহাকে 
প্সাবগ উপাধিতে ভূষিত কব| হইখাছিল। জগদীশচন্দ্র 
বিদেশ ভ্রমণের বিবাম নাউ 1 গত ১২১৫ সালে তিনি বহু দেশ 
ভ্রমণ কবিষা তাহাব আবিষ্কার সন্দত্র প্রচাঁৰ ববিয়াছিলেন। 
ইহাব পবেও পরথিবীব নান বিজ্ঞান-সভা ও বিশ্ববিদ্যালয় কতক 
আমন্ত্রিত হইব। তিনি বিদেশ ভ্রমণ করিষাছেন এবং সর্বত্র পবম 
সমাদবে সম্বদ্ধিত হইযাছেন। আজ তিন বৎসর হইল বয়াল 


আচাঁধ্য জগদীশচন্দ্র বসু ১১ 


সোসাইটি, তাহাকে সেসাইটিব সাশ্য নির্বাচন কবিঘা প্বম 
সম্মানিতুকুুব্যাছেন। এ সম্মান সাধাবণ বৈজ্ঞানিকেব ভ'গ্যে 
ঘটে ন| থখীৰ মধ্য যাহাব। শে নেজ্ঞানিক তাহাবাই ইহা 
জগদীএচন্দ্রেব এই সম্মানে মমগ্ধ প্রাচা দেশ 
আজ গৌববানিত ভইয়াছ | 

কলিকানাব “বস্তু গবেমণা মন্দিব” (৮710 14০০০ 1২৮০০ ০11 
[1151111110) জগদাখচ৮ন্দথ “কটি "অয কীত্তি। সবকপা কাষ] 
হইতে অবসপ গ্রশ্ণ কলিখা তিনি ১৭১৬ সালে এই বিজ্ঞান 
মন্দিবেৰ প্রন্ষ্। ক্বন। ভ'তব বাছে ভালে। পলীক্ষাগাব 







শা কু 


ন| থাব।ব বৈজ্ঞানিব গবেদণ। থে কত বাপ। প্রাপ হয, তাহ। 
তিনি ভুক্তভোগী হইঘা জনি”্ন। তাই আ'জীনন-সঙ্ধি, 
সব্দস্ব দান কিন তিনি এহ গাবমণা মন্পসের প্রন্চী কপিয়া- 
ছিলেন।। দেশ-বি/”,এধ বহু যুবপ "আজ ভগদাশচন্দেব শিষা হ 
গ্রহণ কবিধ। সেখান গবেমণ। লবিনেস্ছন। আমাদের 
শক্মশিলা ৪ নাশন্দ| বিশ্ববিছ্া।লঘ প্রাচীনকালে দেশ-বিতদশ হহনে 
শিক্ষাথীদিগকে আহ্বান কবিষা নান। বিদ্যা শি দিত। 
জগদাশচন্দেব গবেষণা-মপ্দিব সেই গুকাব মহ।-খিদ্যালবে পরিণত 
হউক ভগবানের নিকাট আজ তাহাই প্রার্থনা কবিতেছি। 
তাহাব গব্ষেণা-মন্দিব অতি অল্পকালেব মধ্যেই ভাবতেব একটি 
মহাঁতীর্থ হইযা দাডাইম়্া্ছে। লৌমামুদ্তি 9 প্রতিভার 
দীপ্বহি, আচাধ্য বস্ত্র মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনেব কথা 
বিশেষভাবে বলিবার আজও সময় আসে নাই । তাহাব স্বাভাবিক 


১২ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


বিনয়, সৌজন্য, আভম্ববশানত| ও নিবভিমানতা আমাদের 
প্রবীণ পিতামহগণেব প্ররুত হিন্দৃত্বেব ছবি মন কবাইয়! দেয় । 
আমব। কবিব ভাষায় আচাব্য জগদী চট খে ধন 
কবিয়। বলি,__ 
“হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগজ্জনে 
'উত্ভিষ্ঠত। নিবোধন 1? ডাক শান্ম-অভিমানী জনে 
পত্র পঞতক হ'তে শ্তবৃহং বিশ্বতলে 
ডান মু ধা্তিবেব। দক দাও ভব শিষ্পধ্লে-_ 
একত্র ঈ[ড। তাবা তব হোম্হুত।গ্রি খিবিযা। 
আব খাব এ ৬াবত আপশ17ত মাস্ক ফাখষ। 
নিষ্ঠাম আছ খ খা1ন-বক্ুক সে অপ্রমণ্ চিনে 
লোভহান দন্দহান দ্দদ শান্ত গুকব বেখীতে 18 


বৈছ্যৃতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি 


ঘি একগাছি লৌহতারের প্রাস্তদ্বয় দুইটি কীঙ্গকে খুব 
শ্রথভাবে আবদ্ধ করিয়া, পরে তারটি টানিয়া ছাভিয়া দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে সেটি কিয়ৎকাল উভয় পার্থে আন্দোলিত 
হইয়। স্থির হইয়া! পড়ে,_-শিখিল তারের কম্পন হইতে কোন 
শবই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু তার পর সেটি খুব টানিয়া 
কীলকবদ্ধ করিলে, অঙ্গুলির মুছু স্পর্শেই তার স্পন্দিত হইয়া 
মধুর শব্ধ উৎপাদন করিতে থাকে। এই সহজপরীক্ষণীয়: 
ব্যাপারটির সহিত আমর। সকলেই চিরপরিচিত,-_কিন্ধ প্রথমে 
কীলকবদ্ধ তত্তর নীরবতা এবং তৎপরক্ষণেই আবার তাহার 
মুখরতার কারণ কি? 

তদুত্তরে বিজ্ঞানবিদ বলেন,-কোন প্রকার ন্ত 
আন্দোলিত হইলেই, পার্খস্থ বাযুরাশিও তাহার সংস্পর্শে ঠিক 
সেই প্রকারে স্পন্দিত হইতে থাকে, তার পরে উক্ত বাযুরাশির 
কম্পন শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিলেই, শব-জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। কিন্তু মানব-শ্রবণেন্ছ্িয়ের ক্ষমতা! বড়ই সন্ধা, এজন্য 


১৪ জগদীশচঞ্জেব আবিষ্কার 


বাযুব কম্পনমাত্রই কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে শব্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হয না। 
শিথিল তারের ধীর আন্দেপন হইতে যেসকল, ধাযু-তরঙ্গ 
উৎপন্ন হয়, স্পন্দনসংখ্যার অল্পতা প্রথুক্ত সেগুলি এ বি? 
প্রবেশ কবিদ্বাও এক্ম অবণে কে উত্তেজি রতি 
ন।_এজন্ত গ্রথ বেন শব্দ আরবণে আমব। চিরবর্চিত। 
এতদ্ব। তাত ব যুবাশিব অতিদ্রত স্পন্দনজ।ত উচ্চ স্বরণ আম্ব।| 
শুনিতে পাই ন।,-অতি উচ্চ এবং অতি “খাদ” উওঘ শব 
গ্রহণেই আমাদের কর্ধ বধিব,_-এই দুই সীমার ম্ধ্যবন্তী কেবল 
মাত্র এগারটি গ্রামের 'পরৃদা' ছ্ব।র। যে সকল শন্দ উৎপন্ন হইতে 
পারে, তাহাই মানব-শ্রবণেন্ছিয়-গ্রাহা | * 

বায়ুব স্পন্দন হইতে যে-প্রকাব শবের উৎপত্তি হয়, ঈথব 
বা “আকাশ” নামক ক্রক্মাগুব্যাপী এক অতি স্থক্ষ ও স্বচ্ছ 
পদার্থের কম্পন হইতে সেইৰপ আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ঈথর-হিল্লোলগুলি বাধুতরঙ্গের ন্যায় দশনেন্দ্রিযে প্রবেশ লাভ 
করিয়া আমাদের আলোক জ্ঞান উত্পাদন কবে, -_কিন্ত 
এখানেও শ্রবণেক্তিয়ের পূর্ববণিত অক্ষমতার ন্যায়, মানব চক্ষুব 
দৃষ্টিশক্তিরও আমরা একট! সীম! দেখিতে পাই। এই সীম 
কর্ণের শ্রবণশক্তিব সীমা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ। 





* পরীক্ষা দ্বার1 দেখ! গিয়াছে প্রতি সেকেও্ডে ত্রিশর অনাধক বাব বায়র 
কম্পন হইলে ষে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাহ না আবার 
দেকেণ্ডে ৩৪৮০* বারের অধিক কম্পনলাত উচ্চশব্দও আমরা অনুভব করিতে 
পারি না। 


বৈদ্যতিক-তরঙ্গ ব। অদৃশ্ত/লোকের প্রঞ্কতি ১৫ 


পূর্বে বল। হইয়াছে, আও উচ্চ ও অতি খ[দ্বরে* সবরের 
মধ্যবর্তী এগারটি “গ্রমেব শব্ধ মানব-অবণেন্দডিয়-গ্রাহ্থ, কিন্তু 
ম।নব-চক্ষু বুজি কাএকম্পনজাত রক পীতাদিণুক্ত কেবল একটি 
গ্রামের দেখিতে পায়। প্রতি সেকেণ্ে চারি শত 
লক্ষ কোটি বার * ঈথব স্পন্দিত হইতে থাকিলে, তদ্ধার। 
আমদের দৃশ্ঠমান 'প্রথমিক-আলে।কের (রক্তবণের ) জ্ঞান 
জন্মে, তার পব স্পনদনসংখ্য। ক্রমে বুদ্ধি পাইলে পীত, হরিৎ, 
ভায়লেট ইত্যাদি আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে আরম্ত 
করে। কিন্তু স্পন্দনমাত্র। ক্রমে পর্বেক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়া 
পড়িলে, মানব-চক্ষুর আর সেই স্পন্ধনজাত আলোক অনুভূতির 
ক্ষমতা থাকে ন!। 

স্থল কথায় বলিতে গেলে,- রত্তবণ্ণোৎপাদক স্পন্দন অপেক্ষা 
ধীর এবং ভায়লেট। আলোকজনক কম্পন অপেক্ষা দ্রুত, 
ঈথর কম্পন দ্বার। যে সকল বর্ণ ব। আলোক উৎপন্ন হয়, 
মানব-চক্ষু তদ্দশনে বঞ্চিত। কেবল এক “সপ্তক"-যুক্ত একটি 
হ|রুমোনিয়ম্‌ পাইলে, সুদক্ষ বাদককে যেমন ক্ষত্র যস্ত্রস্থ কয়েকখানি 
পরুদা টিপিয়। কোন প্রকারে সঙ্গীত-লালসা তপ্ত করিতে 
হয় আমাদিগকেও সেইপ্রক।র বিধাতার ইচ্ছ।য় ক্ষুদ্রশক্তি- 
যুক্ত চক্ষুর সাহাম্যে কেবল লোহিতাদি কষেকটি মৌলিক 
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১৬ জগদণখচন্জ্রের আবিঙ্কার 


বর্ণ ও কাহাব করেকটি যৌগিক বর্ণ দেখিয। পবিত্তপ্র থাকিতে 
হয়। 


পূর্বোক্ত ধীব ঈথর-কম্পনজাত সালাব পর চক্ষু বা 
অপর কোন ইন্জ্রিয়ের গ্রাহ্থ নয় বলিয়। এ [র৪ নান! 
কারণে অদৃশ্যালোকের প্রকৃতিগত কোন তথ্যই বহুকাল 
আবিষ্কৃত হইয়া উঠে নাই,_কেবল পোভিতালোক-উতপাদক 
ঈথর স্পন্দন অপেক্ষ। কিঞ্িৎ ধীরস্পন্দমন দ্বার। তার উৎপন্ু 
হয ইহাই আমাদেব" পরিজ্ঞাত ছিল। স্রবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ 
আচাধ্য হাজ (নখে, ) ও তাহার শিষ্যবর্গ, উক্ত ইগ্ডিথাগ্রাহ্থ 
ধীর ঈথর-স্পন্দনকে “বৈদ্যুতিক তবঙ্গ” আখ্য। প্রদান করিয়! 
তৎসম্বন্ধে অনেক গবেষণ। আরম্ত কবিযাছিলেন, এবং বৈদ্যুতিক 
প্রক্রিয়ায় ইচ্ছান্তরূপ ধাব ঈখর-স্পন্দন উৎপাদন করিবাব 
একটি উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । কিন্ট অচিন্তনীয় বিশ্ব 
আমনিয! তীহাদের মহদাবিষ্াব-সাধনেব পথে বাধ! প্রদান 
করিল '__-গবেষণ। অধিকদূব অগ্রসর ন| হইতেই হাজ. সাহেবের 
আকস্মিক শোচনীষ মৃতাতে সকল আয়োজনই বার্থ হইয়া 
গেল। নিশ্চিন্তর্ূপে বৈদ্াতিক তরঙ্গ উৎপাদন করা এবং 
যন্ত্রয়োগে তাহা ইন্দ্রিয়গেচর করা অতীব ছুঃসাধা, 
এই কারণে অনেকদিন অবধি পূর্বেবোক্ত অপৃশ্যালোক বা 
“বৈছাতিক+ তরঙ্গসন্বন্ধীয় গবেষণার বিশেষ উন্নতি হয় 
নাই;_-ভারতের স্থসন্তান ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় 
স্বহন্তনিশ্মিত যন্ত্রসাহীযো তৎসন্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ই 






বৈচ্যাতিক-তরঙ্গ ব। অদৃশ্টালোকের প্রতি ১৭ 


আবিষ্কার করিষা সমগ্র জগৎকে ন্তর্তিত করিয়াছিলেন । 
নান। প্রতিকুল অবস্থা কলিকাতার ন্যায় স্থানে বাস 
করিয়। এবু ই মহদাবিক্ষার সাধন কব বাস্তবিকই 
বিস্ময়ের কথ 







সউবং ইহ। যে আবিষ্বর্ভার অদম্য উত্সাহ এ 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচষক তাহাতে আর অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই । 

অধ্যাপক বন্থর সমগ্র যস্কটি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, 
এবং ইহার প্রত্যেকটিকেই উদ্ভতাৰকের অপার্মান্য সুশ্সদর্শন এবং 
শিল্পকুশলতার চরমাদর্শ বলা যাইতে পারে । যন্ত্রের প্রথমাংশ 
দ্বার। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া পূর্ববণিত ইন্দ্রিয়া গ্রাহ্হ ঈথর-তরঙ্গ 
বা “বৈছাতিক-তরঙ্গ” উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবৎ ইহার দ্বিতীয় 
৪ তৃতীয় অংশে উক্ত তরঙ্গের অন্তিত্বপরিজাপন ও 
তত্সন্বন্বীর নান] পরীক্ষাি-প্রদর্শনকাধ্য সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থ। 
আছে। 

তরঙ্গোৎ্পাদ্ক প্রথম অংশটি এ-প্রকার স্থকৌশলে নিম্মিত 
যে, সামান্য চাপ দিয়া যন্ত্রস্থিত একটি “শ্প্রিং ঈষৎ টিপিলেই 
দর্শকগণের অলক্ষো অদুশ্তালোকের “বৈছাতিক-তরঙ্গে” সমগ্র 
পরীক্ষাগার পূর্ণ হইয়া পড়ে । 

সাধারণ আলোকে, অতি মুছ ঈথর-কম্পন হইতে আরম 
করিয়া, ভায়লেট বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা দ্রততর নানা 
শ্রণীর স্পন্দন সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাহা হইতে কেবল 
অদুশ্যালোক-উতৎ্পাদক দীর তরঙ্গগুলি নির্বাচন করিয়া লওয়া 

শ্ 


১৮ জগদীশচন্ছ্ের আবিষ্কার 


বড়ই কঠিন হয়। অধ্যাপক বস্থু এই যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, 
কেবলমাত্র অদৃশ্তালোক-উৎপাদক “বৈছ্যাতিক-ত্বুন্্”“উৎ্পাদনেব 
একটি স্থন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন । 

ইহার যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটির গঠননৈপুর্ীকপ্কাযা আবও 
বিন্ময়জনক । 

পূর্বে বল! হইয়ছে, “দর্শনেত্দ্িয়েব গঠনের দোষে আমর! 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না, _ধাব 
বৈদ্যুতিক-তরঙ্গজাত আলোকসন্বন্ধে মানব-চক্ষু চির-মন্ধ। 
'বৈদ্যাতিক-তরঙ্গ” ব্যতীত বহুবিধ অদৃশ্য আলোক বিদ্যমান 
আছে, আমরা অসীম আলোক-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়াও 
অন্ধবৎ অবস্থায় আছি ।” অধ্যাপক বন্থ এক “কৃত্রিম চক্ষ? 
নিশ্মাণ করিগা সেই অসীম ও অনৃষ্টপূর্ব আলোকরাশিকে 
ইন্দ্রিয় গ্রাহা করিয়াছেন। 

পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, আমাদের 
অক্ষিগোলকের পশ্চান্তাগে একখানি পর্দা থাকে, বহিঘস্থ 
পদার্থের আলোক-ময় ছবি সেই পর্দায় পতিত হইলেই তাহার 
রাসায়নিক অবস্থ। কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উক্ত পর্দা-ব্যাপ্ত স্নাযুক্াল উত্তেজিত হইয়া, (সম্ভবতঃ ) কোন 
বৈদ্যাতিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্ষের অংশবিশেষে আঘাত প্রদান করিতে 
থাকে ;_-মন্তিক্ষের এক নিদিষ্ট অংশের এই প্রকার উত্তেজনাই 
আমাদের দৃষ্টি-জ্ঞানের কারণ। অধ্যাপক বস্থ দ্বিতীয় যন্ত্রটির 
কাধ্য কতকট] অক্ষি-তিরস্করিণীতে (]২611)2) পতিত আলোকের 


ঠবছ্যতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্তালোকের প্রকৃতি ১৯ 


অন্ভরূপ। অক্ষিগোলকের পশ্চাৎস্থিত পদ্দাব ন্যায়, ইহাতে 
রাসায়ণিক-ভ্রব্যঞ্রটিত একখানি পদ্দা সংলগ্র থাকে, অদৃষ্ঠ।- 
লোক-উৎপাদবু ঞঞচ্যতিক-তরঙ্গ তাহাতে পতিত হইবামাত্র, 
দুইটি তার ছারীক্ বদাৎ বাহিত হইয়া! তাহা যন্তরস্থিত একটি 
তডিছ্বীক্ষণ (02121011601) যন্ত্রকে আন্দোলিত করিতে থাকে 
কিন্তু এই আন্দোলন অতীব মৃছ,_এই নিমিত্ত ইহ। হঠাৎ দর্শক- 
গণের চক্ষে পতিত হয় না। এজন্য তছিদ্বীক্ষণ যন্ত্রে * একখানি 
ক্ষুদ্র দর্পণ আবদ্ধ থাকে, এবং তাহার পাশ্থেই একটি দীপ 
সঙ্জীরুত রাখ! হয়, পৰীক্ষা আরম্ডের পূর্বে স্থির দর্পণ হইতে 
দীপালোক-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সন্মুখস্থ দেওয়াল বা পর্দায় 
আসিয়া অচঞ্চল অবস্থায় "পতিত থাকে, তার পরে পরীক্ষাকালীন 
পূর্বোক্ত প্রকারে তডিদ্বীক্ষণের সহিত দর্পণ আন্দোলিত হইতে 
আবস্ভ করিলেই, দেওয়লে পাতিত প্রতিফলিত আলোকও 
দর্শকগণের সম্মুখে ইতম্ততঃ সঙ্শলিত হইতে থাকে । 

বিজ্ঞানবিদ্গণ এপযান্ত ইন্দ্িয়াগ্রাহা ঈথর-তরঙ্গের যে কল্পনা 
করিয়| আসিতেছিলেন, অধ্যাপক বস্থ মহাশয় পূর্বোক্ত প্রকারে 
তাহার অস্তিত্ব দর্শকমাত্রকেই প্রত্যক্ষ করাইয্বাছেন। 

এখন পাঠিক-পাঠিকাবর্গ প্রশ্ন করিতে পারেন,_ণযস্জত 
তরঙ্গ যে বাস্তবিকই ধীর ঈথর-কম্পনোৎপন্ন অদৃশ্ঠালেকের তরঙ্গ, 







সদ শশা শি পি স্পা 





পাপা ৯৫ শীপিসপপাশ  পপপিপপিশিদিন 


% এই যন্ত্রের সাহাযো অতি মুছু তড়িত্প্রবাহের অস্তিত্বের লক্ষণ এবং তাহার 
শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়। 


২৫ জগদীশচঞ্জেব আবিষ্কাব 


তাহাব প্রম।ণ কোথায়? এটি বইন্তময়ী প্রকৃতিক অনন্ত বহস্য 
ভাগাববিচ্ছিন্ন কোনও একটা অপবিদ্ঞাত্ত ও অদরষ্টপূর্বব ব্যাপাব 
হইতে পাবে ন। কি?” নাশ! পৰীক্ষ। দ্বাব]। 

তবঙ্গেব সহিত বৈদ্রাতিক॥ স্পন্দনের সম্পূর্ণ চু 
সাহায্যে সপ্রমাণিত হইয়াছে । বৈছ্যৃতিক-তবঙ্গ ও আলোক- 
তবঙ্গেব সাদ্ুশ্যের প্রমাণ পাঠক পব প্রবন্ষপাঠে জানিতে 
পাবিবেন। 






-তরঙ্গই কি অদৃশ্যালোক- 
₹পাদক আঁকাঁশতরঙ্গ ? 






অধ্যাপক বস্থ তাহাব যন্্নাহ।ধো কি প্রকাবে বৈদ্যার্িক- 
তবঙ্গ উত্পাঁণন ববিথ| ভাহাব অস্ভিজেব সহজ প্রমাণ প্রদর্শন 
কবিশাছেন, তদ্ধিববণ পন্নপ্রবান্থা লিপিবগ হইয।ছে। এখন 
পাঠক জিজ্ঞাস কবিতে পাবেন,এই বৈদ্যাতিক-তবঙ্গ যে 
ধাব ঈখপ-স্পন্দনজান অদশ্রা।লে|বেব তবঙ্গ, শাহাব প্রমাণ 
'কাথাব% লগদীশ বাবুব *পমা উত্সাহ কেবল বৈষ্ঠাত্তিক 
ভিলোল উত্পাদন গ্রসঙ্দে পাবি হয় নাউ, অদুষ্ঠালোক- 
৩বঙ্গ % ইিছ্াতিক-ঠিলেল “ধ, ণপভ অ্েণাব আকাশ স্পন্দন 
হইতে উতৎ্পন্ন। অধ্যাপণ মভাশ শাহ। প্র্পন্ন কবিবাথ চন্য 
ববিখ প্রমাণ সংগহ কপিগাছেন। 

শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানে একট! প্রথান অঙ্গ । বিধ।ত| নান। 
জীব ও নিজ্জীব পদাথ সৃষ্টি কবিদ। যথেচ্ছ! জগতের চ।বিদিকে 
ছডাইয। বাখিঘছেন, বৈজ্ঞানিক সেইগুলি বহু ঘড়ে আহবণ 
কবিয়। তাহাদের গুণ, শম্ম ও পরস্পবেব সাদৃশ্য আবিষ্কাব 
কবিধা শ্রেণীবিভাগ কবিয়। থাকেন। বাহা অনৈক্য বৈজ্ঞানিক- 
গণেব নিকট একট। তুচ্ছ বাপাব। বসায়নশান্্, প্রাণিতত্ব, 
উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান প্রড়তিতে এই শ্রেণীবিভাগেব প্রচুব উদাবণ 


২২ জগদ*শচন্দ্রে আবিষ্াব 


দেখ। যায, ক্লোবিন্‌ (071010.6) একট।| বাধবীষ পদার্থ এবং 







আই ণডিন (101176) একট। কঠিন কট জিঞ৪, এই মৌলিক 
পদার্থদ্বষেব বাহ অনৈকাসত্বেও ইহ দে কুটি গঠন ও 
বাসায়নিক ধন্মেব অহিননতা তেতু জডবিদদীজীকষীদা্খ দুইটিকে 


একই শ্রেণী, কবিষ। বাখিয়ছেন | পৈভাতিক-তবঙ্গ আমীদেব 
চক্ষব অক্ষমতা প্রযুক্ত উন্দিয়।গ্রাহ্ হইলেও, ই মে সাপাবণ 
আলোকোত্পাঁদক ঈথব স্পন্দনবিশেষ, অধ্যাপক বন্ত্বব যন্ত্র 
সাহাযো তাহা সঙজ্জেই প্রমাণিত হয । 

পূর্বেই পাঠক পাঠিকাগণ দেখিঘাঁছেন, ম।নব-র্শনেক্দিয়েব 
শক্তি অতীব সম্ক ণ, পোহিতপীনাদি কেবলম।॥ কযেকজাভীয 
আলোক আমাদেন ইন্দ্রিষগ।হা , কাজেই, কেবল সেই মক্গম 
চক্ষুব সাহায্যে লোহিতবণোৎপাদক ঈথব স্পন্দন অপেক্গ। মুছু 
স্পন্দন অন্তরভব কবা আমাদের সাধাতাত | এই জন্য অপব 
নিজ্জীব পদার্থে উপব বৈছ্যাতিক তবান্গব কাযা আবিঙ্গাব 
কবিঘা এবং সেইগুলিব সহিত তদবস্থ দৃশ্ঠামান আলোবেব কাযোৰ 
সাদৃশ্য বিচাব কবিঘা, তাবপবে নবাবি্কুন বৈছ্যাতিক তব 
বাস্তবিকই মৃছু ঈখব-তবঙ্গ কি না স্থির কবা বস্তা । 

সাধাবণ আলোবের স্বুলতঃ চাবিটি প্রধান কাঘ্য আমব। 
সহজে দেখিতে পাই । 

১ম,-বর্ণোতৎপাদন , ২য়,_দর্পণাদিতে পতিত বশ্মিব প্রতি- 
ফলন , ৩য়,_ বিবর্তন অর্থাৎ অসমঘন পদার্থে প্রবেশকালে 
আলোকবশ্মিব পথ-পবিবর্তন , ৪র্থ--কষেকজাতীয় স্বচ্ছ ভাক্গুব 


বৈছ্যাতিক-তবঙ্গই কি অদৃশ্টরলোক-উৎপাদক আকাশত্রঙ্গ ? ২৩ 


(01৮5815) পদাথে সাধাবণ আলোকরশ্মিমা,ত্রিবই সমতলীভবন 
(1১018115011 হামান আলোকমাত্রেবই এই কয়েকটি বিশেষ 
ধশ্ম। এত দুিালোক অর্থাৎ আকাশ স্পন্দনেব আব একটি 
গুণ আছে ,বিিস দঘন্ধে অলপই জানা! আছে। এই প্রভাবেব 
বলে প্রাণী জীবিত বহিথাছে, সজীব নিজ্জঃব এই বলে সর্ধদ! 
স্পন্দিত হইতেছে । এ সম্বন্ধে ভধ্যাপক বস্তু মহাশযেব 
নৃতন আবিঙাব সন্ববই প্রকাশিত হইবে । 

অপ্যাপক হাটজ, যে নৈডাতিক হবঙ্গ-উৎপ্াদন কবিমাছিলেন, 
তাভ। এক গজ হইত অধিক দ্ীঘ। এই প্রকাণ্ড তবঙ্গ 
ণইয় পবীক্ষা কবা ও তাহা হইতে পদার্খেব মআালোকগত বিবিধ 
ধম্ম পরিমাণ কপ আঅতিশয বষ্টসপা এবং কোন কোন 







গুণ নিণধ কব। অনেক সমঘে অসম্ভব । এই জন্য বন্ক মহাশয 
বিবিণ উপায়ে অতি ক্ষত তবঙ্জ উৎপাদন কবিবাব প্রয়াসী হইয়।- 
ছিলেন, এবং এ বিষয়ে কৃতঝখ্যও ভইয়ছিলেন। বস্থ মহাশয়ের 
বন্ত্রেব তব্ঙ্গ প্রতি সেকেছে আকাশ-সাগবে ৫০০ কোটি বাব 
স্পন্দিত হহয়ছে । এই ক্ষদ্র তবঙ্গসাভায্যে তিনি অনায়াসে 
পবীক্ষ| কবিবাব স্বযোগ পাইঘাছিলেন। যাহা হউক ডাওশব 
বন্ত প্রথম প্রপ্তাবোলিখিত যন্ত্রসাহায্যে টৈভ্যাতিক তরঙ্গ 
উত্পাদন কবিষ। াহা সেই তবঙ্গপবিজ্ঞ।পক দ্বিতীয যন্ত্রের 
মথ।বাঁতি প্রবিষ্ণ কবাইযাঁছিলেন , এবং তাৰ পব বৈছ্যাতিক-তরঙ্গ 
দ্বাব| ঘন্ধস্থিত ক্ষুদ্র দর্পণটি আন্দোলিত হইয। সন্মথস্থ পণ্দায় চঞ্চল 
আলোক প্রতিফলিত কবিতে থাকিলে, কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ 


২৪ জগণাশচন্দেব আবিঙ্কাব 


ভ্বাবা বৈছ্বাঁতক-বঙ্গে গতিরোশধ হত এবৎ কোন্‌ পদাথেব 
মধ্য ধিযাই বাতব্জ অবা ধ বর্গ হইতে ঞ্ুঞঞঞেতিনি তাহ। 
স্থিব কাঁববাছলেন | 

একখণ্ড স্বন ধাহবলব দ্বাব| ত্জেব পাকতববোধ কব 
হইধাছ্ছন।। বেন অন্বচ্ছ প্দাথ সার্ধাব আলোকের পথে 
ধাঁবদে। আছেোক (ফন নাগ] ভেপ করবি বিগত ভইপাত 
পাবে না, এস্তে লি তি সভপ্রণ ব দখ। গিলগিগশ । সা 
ধভখপক দিবা! (ছা "এপ *বপ অবণকদ্ধ তহাাছি ১ কাজেত 
তর" প্রণ অঙ্চাপযুদ দম্ভ তবঙ্গ বঙ্গাদক  ধঙ্কৰ আগ্লাবাৰন্ব 
পদাখ |স্থবভাবে ছি | 

তা পর একখএ হব দ্বণা *বঙ্গ পথ অককদদ করা হন, 
পাঠ অবগত আছেন, ভগব সাধারণ আহে।োকে সম্গ ৭ 
অস্বচ্চ , দশ্টামান আক কোনঞমেই উদ্দ দাথ তেন 
কাবন। খানে পাবে শ রি আশ্চয্যেব বধ) বৈছারিব- 
তবঙ্গ ইহাব ব।বণান অপ্রতিহতভাবে অতিক্র বাকি পবিজ্ঞাপক 
যন্রস্থ পণ সজোবে আন্দো”ন রি নাছিল | 

এখন পাঠক নিঞ্ঞাসা করিদুন পাবেন,ষপি বৈঠাতিন- 
তবঙ্গ মালোকে।২পাঁদক ইঈথব নবঙ্গজাতাষ হণ, তবে এপ্রকাব 
একটা বিসদৃশ্য ব্যাপাব সংঘটন সন্তবপবাধ / যে-পদার্থ 
সাধাবণ আলোকেব নিকট অশ্বচ্ছ, একহ ইঈথবকম্পনজানত 
নৈদ্যাতিক-তবঙ্গ বা অদৃশ্যালোকে তাহ। কি স্বচ্ছ হইতে পাবে ? 

সহসা দেখিলে এই প্রকাব সন্দেহ অবশ্ান্তাবী, কিন্ত 


বৈছ্যাতিক-তবঙ্গই কি অনৃশ্ঠালৌক-উৎপাঁদক আকাশতরঙ্গ ? ২৫ 


কোন এক নিদ্দিষ্টসংখ্যক আকাশ কম্পনজাত আলোক পদাথ- 
বিশেষেব ম | অবাধে গমন কবিতে পাবে বলিয়া 
তদপেক্ষ। ভু ব। ধীবতব বম্পনজাত আলোকও যে সেই 
পদার্থ ধিয়। বহি ভইনে, আলোর বিজ্ঞানে এ প্রকাব 
কোঁন নিম নাউ, ববং তাহাব বিপবীত কাধাই দেখা যায়। 
কোন শিদ্দি পদাথ দিযা 'আপোক-বিশেষেব অবাধ গমন, 
শাবাণ তদ্ধাবাই অপব আশলে।কেব অববোধ ভন্যাঁব উদ্াহবণ, 







সাধারণ দশামান মলোচকণ বড দুল্স ৬ নয ।, 

একট| সহজসাপা প্বান্পাব পগা বলিতোত বিমবঘট। পবিক্ষান 
হইলাব সম্পাবন। | কোন প্রকারে সবজ ৭ লোহিনাপোক 
উত্পাদন করিব। * পরবে উন আলোকদ্বয় একখানি পদ্দাব 
পথক পূথক অংশে পা7হনন কপিণা, একখণ্ড লোহিত কচ 
দ্বাব! ক্রমে মালোকদ্বযের থ 'অববোপ কবিণে, এক অভাবনীয় 
ব্যাপাব পবখিণর্ষিত হয লোহিত।লোক উক্ত বন বণেব 
কাচেব মধা হইতে আঅবাণে বিগত হহয়। পদ্দায পতি 
হইতে থাকে, কিন্ত সবুজ আাপোক কোনক্রমেই কাচ ভেদ 
কবিষা বহিগত হতে পারে না। কাজেই দেখ| ঘাইনোছ,। 
একই পোতি 5 কাচথণ্ড ভবিদালোকে অস্বচ্ছ, আবার লোহিত 
আলোকেব নিকট শ্বচ্ড হইঘা পডিতেছে | স্বতবাং অধ্যাপক 

* একখণ্ড লোভিত কাঁচেৰ মধা দিয়া স্ধ।কিবণ মাসিল বহিগত আলোক 


লোভিত হইয়া যায,-এই প্রথায় সবুজ কাচের দ্র সহজ হরিদখলোক 
উৎপশ্ত্র কব! বাইতে পারে । 


২৬ জগদটশচদন্দেন আবিষ্কাব 


বন্তব পবাক্ষায় সাধাবণ আপাকে অন্বচ্ছ ইষ্টকখণ্ডটি টবছুাতিক- 
তবঙ্গেব নিকট স্বচ্ছ হওয়া বিন্ময়কব নয় , এ 
আলোকেব তরঙ্গ বিশেষ যেন কোন 
অবাধে 'বহিগত হয়, আবার বোনও পদাঙে 







জবে সাধাবণ 
৪৫, মধ্য দিয়। 
মন অববোধ 
প্রাপ্প ভয, বৈদ্যুতিক-তবঙ্গেও ঠিক তদন্ুৰপ ঘটনা লক্ষিত 
হয বলিষা, বৈছ্যতিক-ন্বঙ্গ যে সেই ঈথবকম্পন-জ ত 
অদৃশ্ঠালোক-তবঙ্গ ব্যতীত আব কিছুই নয়। তাহ। অবিসম্বাদে 
সিদ্ধান্ত কনা হইব।ছিল । 

পাঠক অবশ্যই দেখিযাছেন, সাপানণ দর্পণ বা মহ্গণ 
ধাতৃফলকে বক্রশাবে আাকবশ্মি পানি করান, নিবটবর্তী 
দেওযাল না মপবন পদার্থে আলোক পণ্তফপিত ভইষ] পাে। 
এই প্রতিফলনের একটি নিদিষ্ট নিয়ম আছে; দর্পণণ যে 
স্বানে মাঁলোকবেখা পিন ভয, সেই স্থল হইতে ইভ।ব "ললেব 
সহিত এক লম্ববেখ| কল্পনা কবিল, আপতিত ও প্ররিফলিত 
আলোকবেখাদ্বয় সকল শ্েক্েই উন্দ কল্িত পণ্ঘ বেখাব 
সহিত সমান সমান কোণ উৎ্পাণন কব্যি। গাকে | বৈদ্ভাতিক- 
তবঙ্গও প্র্ববোক্ত ীনযমানতমাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 
এই প্রতিফলন সম্বন্ধীয় পবীক্ষায বস্ত মহাশয় প্রথম তাঁর 
উৎপাদক যন্ত্রদ্ধাব। তবঙ্গ উৎপাদন কবিযা, ইহ। একখণ্ড ধাতব 
দর্পণে পাতিত কবিযাছিলেন, এই ধাতব ব্যবধানে তবঙ্গ অবকদ্ধ 
হইযা গেল , কাজেই, দর্পণেব পশ্চাৎস্থিত সেই বিজ্ঞাপক যন্ত্রে 
তবঙ্গের অন্তিত্বেব কোন চিহই লক্গিত হইল না, কিন্তু এ 


বৈচ্যাতিক-তবঙ্গই কি অদৃশ্ঠালোক-উৎপাদক আকাশ-তবঙ্গ ? ২৭ 








প্রকাব অবস্থায়,দর্পণে পতিত হইলে সধাবণ আলোক যেদিকে 
প্রতিকপি তঞিঠিক সেই দিকে তবঙ্গবিজ্ঞাপক যন্ত্রটি পাখায 


সণ স্পন্টই দুষ্ট হইয়াছিল। ইহাব পবে 
1710 071 11151061100) এবং গুতিখলন 
(/11010 01 16100101) ) কোণছন পরিমাপ কবাধ উ৬৭ 
বে।"শবই পবিমাণ সমান দেখিতে পা ওঘ| গিশাছিল | 

এহ -ত গেল প্রতিণশানব কথ। এখন বিবর্তন অর্থাৎ কোন 
পদাথু হতে অপমণন পদাথে প্রবেশকালে আলোকপথেব 
যে পর্ববন্তন (1২617011010) দেখা বায, নৈ্ুতিব-তবঙ্গে ৪ 
তাহ। পক্ষিত হথাক ন। দেখা ণাউব। 

এই বিষয়টি প্ঝিপাব পন্বে আলোকবিবন্ধন বাপ।বটাৰ 
সহিত আম।দেব বিপিৎ পবিচঘ আবশ্যক । পাঠব পাঠিকাগণ 
বোধ হয় পোখয় খাকিবেন, একটি সবপা দণ্ড বক্রভাবে 
আংশিক জশমন কাপলে, দণ্ডটিকে তখন আব সবল বলিয়া 
বোধ হয ন|» ত"* ব জলনিমজ্জিত অংশটিকে স্পই বাক। 
দেখা । এফ দৃষ্টি বিভ্রটি আলোক-বিবন্ধন ছ্বাবা সংপটিত 
হইব। খাবে | দপ্ডে জশনিমাজ্জত আংশ হইতে এক নিদি্ 
সলপ পথে আপিণ। দর্শকেব নখনগোচব হইবাব পৰে, আলোক 
বশ্মি অসমপন বাধুখ মণ পডে বলিয়া, জনোব উপবিভাগ 
হইতে এক শতন পথ অবলগ্ধন কর্বিখ। উহ। চর্মে পতিত 
হঘ। কিন্ত -ালোকবশ্মি চক্ষে পতিত হইঈবাব অব্যবহিত 
পর্ধেব যে বেখাক্রমে আগমন কবে, দশক আলোকোত্পাদক 


তবঙ্গেব আঁ 


২৮ জগদীশচন্দেব আবিষ্ষার 


পদ্ার্থটিকে সেই বেখাব পঞ্চিতাংশে প্রত্যক্ষ কবিয়া থাকে । * 
এই জন্য পূর্ববাবলম্থিত পথ হহ'তে ভ্রঈ বশ্ি পা লি নিমাজ্ঞত 
অংশটিকে স্বস্থানভ্র€্ দেখাঘ । 

আলোকবিবন্তনেব গাব একটি উদাহবণ' জানা আতসা” 
কাচেব কালো দেখিতে দাই । বাদু হততে উক্ত স্কলমধ্য 
(০91০৯) ক।চখপ্ডে প্রবেশ কবিবাব সমযে এখানেও 
আলোবপাশ্মন গথপবিবন্তন দটে।  বাধুতে যে সবলপখ 
অবশঙ্গন ববি বশ্মি চ বাআনতেছিল, কাচ আধা প্রি 
হহণ।ভ তাহ| ভিন্ন খাবলঙ্গী হইনা ডে, তাক পলে বব কাচ 
ভইতে বাহশত হত. বু প্রপেশকাগে তাহ। সে পথও লাগ 
বাবয। মাধ।প এক নূন ভনীদ পে চলিনে থ'বে 1 কাচিখণ্ডের 
গঠনচাতধো মাতনোববাশ্াব এই উ€ বিবর্তন এবই পিকে হা 
বলিষা পব্বেব সন, ও সশাস্তব পশ্মিব সক্শা একটি নদ 
বিন্দতে পুঞ্ধীঠৃত হউহ। সেভ স্থানের তাপগলোক বুদ্ধি কবে এই 
জন্য “আতসা” ক চ য)কিবণে উন্ম্ বাখিলে তাহান পুষ্ঠপ তি 
সবপ বশ্িবে এব শিন্দুুত সঞ্চিত হভতে দেখা যায়| 

আতসা বা স্পা কাতিব আব ও একটা কাযা আছে, হঠাৰ 
পূর্ববণিত লশ্মিনেছ্ছে (1:00) একটি উজ্জ্রণ দীপশিখ। ব।খিলে 

* এই জন্য যবশ্মি দপণ ভই7ত প্রতিদলিত হইয়া চপাতিত হইলে 


আলোকোৎপাদক সৌবচ্ছাৰ দেই প্রতিফলিত বশ্মিব বদ্ধিতাংশে অর্থাৎ দপণেব 
পিছনে দেখা গিযা থা ক। 


বৈদ্রাতিক-তরঙ্গই কি অপৃশ্বালোক-উৎপাদক আকাশতরঙগ ? ২৯ 


দীপের নানাদিগ্ুগামী রশ্মি কাচেব ম্ধা দিয়া বহিগত হইলেই, 
উল্লিখিত এুঞু.ঠিক বিপবীত প্রথায় এক একটি সমান্তর পথ 
অবলম্বন কু তে আরম্ত করে । শআধারে-লগনের (]301175 
০১৩) সম্মু বি প্রকাব স্মলমধ্য কাচ আবদ্ধ থাকে বলিয়া, 
আলোক-কেন্তস্থিত ধাপের রশ্মিজাল কাচ হইতে বহির্গত হইযাই 
এক সমাস্তবপথ-ক্রমে বহুদৃব যাইতে সক্ষম হয়। অস্বচ্ছ পিচ, 
গম্ধক প্রভৃতি কয়েকটি পদাথ দ্বার। স্তুলমধ্য ফলক প্রস্তুত কবিয়। 
অধ্যাপক বন্থু পৰীক্ষা কবিধ| দেখিয়াছেন, সাধারণ আলোক- 
তবঙ্গেব ন্যায় বৈছ্যতিক-তরঙ্ককেও পূর্ববণিত বিবর্তত-প্রথায় 
পু্লীভূত ও সমান্তরপথাবলম্বী হইতে দেখ। যায় । 

সাধারণ আলোকের রশ্মিপথ পবিবর্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা সময়ে, 
নান! ব্যাপারের মধো ইভাব একটি বিশেষত্ব সর্বদাই আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে , কোন নিদ্দিষ্ট পদার্থে গ্রবেশকালে 
আলোকপথের যে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে, পদার্থাস্তরে প্রবেশ 
করিবার সময়ে কিছুতেই তাহার সেই পরিমাণ পরিবর্তন দেখা 
যায় না। প্রত্োক ভিন্নজাতীয় পদার্থে আলোকপথ-পরিবর্তনের 
পরিমাণ চিরনিদ্দি্ট আছে। বৈছ্যাতিক-তরঙগেও আলোকরশ্মিব 
এই সাধারণ ধন্মাটি স্পঃুই লক্ষিত হয়। গ্রাত্যেক বিজাতীয় 
পদার্থে প্রবেশকালে বৈদ্যতিক-তরচ্গের পথও এক এক নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়া থাকে । 

কয়েকজাতি স্বচ্ছ ভাস্কুর পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে সাধারণ 
আালোকরশ্মির যে প্রকৃতিগত পরিবর্তন (01211596107) লক্ষিত 
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হয়, তদবস্থায় বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের পরিবর্তনাদি, নির্ণয় করিবাৰ 
জন্ত অধ্যাপক বন্ধ অনেক গবেষণা কবিয়া ছি পৃব প্রবন্ধে 
তাহার বিশেষ বিবরণ এবং বৈদ্যুতিক-ই 
জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইল । 


রিলে তন- তরঙ্গের সমতলীভবন 


সাধারণ আলোক-তরঙ্গেব ন্তায় বৈছ্যুতিক-তরঙ্গও যে, একই 
নিদ্দি্ নিয়মে প্রতিফলিত ও বিবগ্তিত হয়, তাহ] পর্ব প্রবন্ধে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এখন বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ সমতলীকরণ- 
(20121151101) প্রসঙ্গে অধ্য।পক বস্থুর আবিষ্কার ও পরীক্ষার্দির 
বিষয় আলোচন কর। যাউক। 

বিষয়টি বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ সমতলীভবন ব্যাপারটা কি, 
জান। আবশ্যক । 

পৃর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণ আলোক-রশ্মিমাত্রেই ঈথর- 
স্পন্দন হইতে উৎপন্ন । বেহালার তার আন্দোলিত করিলে, 
তারটি যেমন উর্ধ, অধঃ পার্খ প্রভৃতি সকল দিকে ও সকল 
সমতলেই স্পন্দিত হইতে থাকে, ঈথরও কতকট] সেইপ্রকারে 
কম্পিত হইয়া আলোকোৎপাদন করে । 

একটা উদাহরণ দিলে, বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইবার 
সম্ভাবন।; প্রন্ফুটিত কদম্বপুষ্পের কেশরগুলি, যেমন পুষ্প-কেন্দ্রে 
সকল দিকই পরিবেষ্টিত করিয়। থাকে এবং কেন্দ্রের মধ্য দিয়! যত- 
ওলি সমতল বল্পনা করিতে পার! যায়, তাহার প্রত্যেক তলেরই 
প্রান্তে যেমন কেশর দ্রেখা যায়, আলোকরশ্বিস্থ কোনও বিন্দুর 
অবস্থাও কতকট। তদ্রপ । প্রত্যেক বিন্দু হইতে বিভিন্ন সমতলস্থ 
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অসংখ্য ঈথবতবঙ্গ সকল দিক এবং সকল সম9৮ইতে বিচ্ছুবিত 
হইয়া একটা ঈথবময় কাল্পনিক ঘন বিস্যাত্তকে ঞস্পেব বচন 
কবে। ঈথবেব এই সর্বদিগগামী স্পা দকসমতল্থ 
করিলে, অর্থাৎ কোন উপাখে এক নিদ্দি সমল দখরতবন্গকে 
য্থাপর্ব বাখিযা, অবশিষ্ট নানা সমতলস্থ স্পন্দন অবকদ্ধ কবিলে, 
যে আলোক উৎপন্ন হয় তাহাকে সমতলীভূত আলোক (1১0121- 
1990. 11110) বলা গিঘ। থাকে । একথণ্ড কাষ্ঠফলকে ঠিক 
পর্বোক্ত বেহালাব তাবেব স্থলতাব অনুরূপ প্রশস্ত একটি লঙ্কা 
ছিদ্র কবিষ|, তন্মধে" স্পন্দিত তাবটি প্রবিষ্ট কবাইলে, স্থানা- 
ভাব প্রযুক্ত সেটি আবপার্থে আন্দোলিত হইতে পাবে না ,_ 
ইহার স্পন্দন কেবল সেই ছিদ্রপথাবলম্বী হইয়! উদ্ধাধেভাবে 
বিস্তৃত একটি নিদ্দিষ্ট সমতলে আবদ্ধ হইয়! পডে। সমতলীভূত 
আলোকোতৎ্পাদক ঈথবস্পন্দনের প্রকৃতিও কতকটা এরূপ । 
টৃব্মালীন্‌ (/[:০01110116 ) প্রভৃতি কয়েকঙ্ঞাতীয় স্বচ্ছ 
আকবিক ভাস্থব পদার্থের মধ্য দিযা সাধাবণ আলোকবশ্মিগ্রকুতিস্থ 
থাকিয়| বাহির হইজে পাবে না। উদাহত বেহালাব তাবাটিকে 
যেমন পূর্ব্বোস্ত কা্ঠফলকস্থ ছিব্রে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কেবল সেই 
ছিদ্রপথস্থ সমতলে স্পন্দিত হইতে দেখা গিয়া থাক্ষে, টুব্মালীন 
প্রস্তবে বাধ! পাইধা ঈথবস্পন্দনেব অনেক অংশকে তদ্রুপ বিনষ্ট 
হইতে দেখা যায। যে স্পন্দনগুলি ট্ব্মালীন ভেদ কবিয়া বাহিব 
হইয়া আসে, সেগুলি সর্বতোমুখে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত না হইয়। কেবল 
এক তলে স্পন্দন আবম্ভ কবে। এই একসমতলস্থ ঈথরস্পন্দনজাত 


বৃহ্যাতিক-তরঙ্গের সমতলীভবন ৩৩ 


আলো ককে&ুি৪১বিদ্গণ সমতলীভূত আলোক এই আখ্য। 






দি মধ্যে কোন্টি সমতলীভূত এবং কোন্টি 
বা সাধারণ আলোক, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্থির করা অসাধ্য। 
নগ্ন চক্ষে উভয় আলোকের মধ্যে কোন পাথক্যই লক্ষিত হয় ন।; 
এজন্য সমতলীভূত আলোক পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্রের সাহায্য 
আবশ্তক। একখানি টুর্মালীন্‌ দ্বারাই এই পরীক্ষা সম্পার্দিত 
হইতে পারে । এই টুব্মালীন্খওকে বিজ্ঞানবিদ্গণ বিশ্লেষক 
(/5091%961) বলিয়া থাকেন। 

পাঠক ইতিপূর্ববে দেখিয়াছেন, সাধারণ আলোকের পথে 
এক খণ্ড ট্রবৃমালীন্‌ ধরিচল, এক নির্দিষ্ট তলস্থিত স্পন্দনগুলিই 
বহির্গত হইতে পায়। টুব্ুমালীনের অক্ষরেখা সমাস্তরালভাবে 
অবস্থিত হইলে, প্রথম ট্রর্মালীন্‌ হইতে বহির্গত স্পন্দনগুলি দ্বিতীয় 
ট্রমালীন্‌ ভেদ করিয়া যায়। কিন্তু উভয় অক্ষরেখ! তিধ্যকৃভাবে 
অবস্থিত হইলে তাহ! আব দ্বিতীয় টুর্মালীন সম্পূর্ণ ভেদ করিতে 
পারে না। 

এই অবস্থায় একট। নৃতন ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে /-- 
এস্কলে সমতলীভূত ম্পন্দনমাত্রই বিশ্লেষক দ্বারা অবরুদ্ধ না হইযা 
আংশিক ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়। বিঙ্লেষকের অক্ষরেখা যত প্রথম 


* এতঘ্বাতীত আলোক সমতলীকরণের আরও অনেক উপায় আছে। 
প্রতিফলিত সাধারণ আলোককেও অল্লাধিক পরিমাণে সমতলীতৃত দেখ] শিল্পা 
থাকে। 
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কোনও স্বচ্ছ ভাম্বব-পদার্থ আলোক-সমক্্ীীকরণপম ক না 
জানিতে হইলে, অনেক সময়েই পূর্বোক্ত প্রক্িম্ব। ব্যবহৃত হয়। 
এই পরীক্ষা প্রথমতঃ অক্ষরেখা-দ্বয় পরস্পর লম্বভাবে ছেদ 
করাইয়া দুইখানি টুর্মালীন্‌ প্রস্তর সজ্জিত রাখা হয়; বল। বাহুলা, 
এই ব্যবস্থায় প্রথম ফলকটি দ্বাবা৷ সমতলীকৃত ঈথর-স্পন্দন, 
বিশ্লেষকে বাধা প্রা হয বলিয়। ইহার সম্মুখে চক্ষু রাখিয়৷ পরীক্ষা 
কবিলে আলোকেব কোন চিহ্ৃই দেখিতে পাওয়। যায় না। 
তাব পরে এই দুই প্রস্তরথণ্ডের মধ্যে পরীক্ষাধীন অভ্ঞাতধর্ম্ম 
পদ্রার্থটি স্থাপিত কবিলে, যদি আলোক-চিহ্ন দৃষ্টিগোচব হয, 
তাহা হইলে মধ্যস্থিত পদার্থটিই যে, পূর্বের সমতলীভূৃত ঈথর- 
স্পন্দনগুলিকে স্বায় অক্ষরেখার অন্তরূপে নৃতন সমতলীভূত 
কবিতেছে এবং তজ্জন্তই যে পর্বাবক্ুদ্ধ স্পন্দন অধুন। বিশ্লেষকের 
বাধ। অতিক্রম করিয়। বহির্গত হইতেছে, তাহ। স্পষ্ট বুঝিতে পাব 
যায়। এই কাবণে পূর্বোক্ত প্রকারে স্থাপিত ফলকছয়ের মধ্যে 
অজ্ঞাতধশ্ম পদার্থ রাখিয়।, তাহার আলোক-সমতলীকরণের শক্তি 
স্থির কর! হইয়া থাকে। 

অধ্যাপক বস্থ ঠিক পূর্ববণিত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিয়া, 
সাধারণ আলোকোত্পাদক ঈথব-তবঙ্গের ন্যায় বৈদ্যুতিক-তরঙ্গেরও 
সমতলীভূত হওযাব বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন । এই পরীক্ষায় 
অধ্যাপক বন্থু প্রথমতঃ লম্বভাবে স্থাপিত ছুইখানি নিমেলাইট্‌ 


বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মমতলীভবন ৩৫ 


(টব 609110) প্রত্তর-ফলকের অভিমুখে, তাহার সেই তরঙ্গোৎ- 





্রন্তর ত ডি ঘচ্ছ হওয়া সত্বেও, তাভাদের বাধ। অতিক্রম 
করিয়। বহিশিিভুইতে পারে নাই। কিন্তু তৎপরে তডিৎ- 
তরঙ্গ সমতলীভূত করিবার উপযোগী আইডোক্রেদ ([00079.52) 
নামক প্রস্তর বিশেষ প্রথমোক্ত প্রস্যবযুগলের ব্যবধানে তিষ্যক- 
ভাবে স্থাপিত করিলেই, অধা।পক বস্তুর সেই তরঙ্গ-বিজ্ঞাপক 
“কৃত্রিম চক্ষৃতে” তরঙ্গেব অস্তিত্ব স্পষ্টই লক্ষিত হইয়াছিল । 

সমতলীতৃত আলোকোত্পাদক পদ্াথমাত্রেরই একট। সাধারণ 
বিশেষত আছে । এই শ্রেণার পদাথের অণু সকল কোন স্থানেই 
সমঘন-বিন্যস্ত দেখা ঘাষ না। কোনও বিশেষ কারণে ইহাদেব 
একাংশের অণু সকল অপরাংশের তুলনাঘ ঘন বা বিরল-বিন্যাস্ত 
থাকে । এইজন্য পদার্থের আনবিক বিন্তাসের বৈচিত্র, 
তাহাদের সমতলীভূত আলোকজনন-শক্তির মূল কারণ বলিম। 
আলোকতত্ববিদগণ স্থিব করিয়াছেন। প্যারাফিন (79197711) 
নামক একপ্রকার প্রস্তবজ আকরিক পদাথের আণবিক- 
বিস্তাস তাপসংখোগে ক্ষণিক অ-সমঘন করিয়া, সমতলী-ভবনেব 
পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি যে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রসঙ্গে ও প্রযোজ্য, তাহাও 
অধ্যাপক বস্থ প্রতিপন্ন কবিয়াছিলেন । 

বৈদ্যতিক-তবঙ্গের ব্যাপারট। সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া কোন্‌ কোন্‌ 
পদর৫ঘে উহা সমতলীভূত হয়, তাহা স্থির করিতে বন্ধ মহাশয়কে 
বহু দিন পরীক্ষায় আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমেই 








৩৮ জগদীশচন্দ্র আবিফাইভান্া 


অন্ধ হইয়াযায়। অতিজ্রত ও অতিথীব স্পন্যু্ীদ্তিরঙ্গ নিয়তই 
জডজগণ প্রাবিত করিয| চলিয়া যাইতেছে পম মানব 
তাহাদেব সৌন্দধ্য উপভোগে চিব-বঞ্চিত ॥ ৮ কম্পনজাত 
অনস্ত আলোক-মালাব মধো, কেবল কয়েক্টি্সবর্ণের আলোক 
লইয়। নাড়াচাড়া কবিয়া মানবকে পবিতৃপ্ণ থাকিতে হয় $- 
ইহাই কবিব উচ্ভ্বাস প্রকাশের প্রধান অবলম্বন এবং নিপুণ 
চিত্রকবেব বর্ণযোজনাব প্রধান সহায । 

অধ্যাপক বস্ মহাশয অদমা অধাবসাযেব সহিত গবেষণানিবত 
থাকিয| অল্পকাল মধ্যে যে সকল বিস্মমকব আবিষ্কাৰ সাধন 
কবিযাছেন, তাহাতে ঈথব-তবঙ্গ সম্বন্ধে মন্তষ্বের জ্ঞান যে, ক্রমে 
ম্বাবও প্রসাবলাভ কবিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আধুনিক 
বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, মানবেব অন্দমম জ্ঞানেক্দ্িকে কৃত্রিম উপায়ে 
তীক্ষ কবিয় স্ৃ্টিব অনেক জটিল তত্বেব বহস্তোন্তেদ কবিতেছে। 
ধীব ঈথব-স্পন্দনজনিত _অদৃশ্তটালোকেব তথ্যাবিষ্কাব-ব্যাপারে 
আজ সমগ্র জগৎ অধ্যাপক বন্তর নিকট কৃতজ্ঞ, ভাবতভূমি আজ 
রুতার্থ, এবং আবিষ্র্ভীব 'অসাধাবণ প্রতিভাব মৌলিকতায় 
সকলেই মুগ্ধ । 


ছিক্ত্ীম্ল ৩০ 
প্রাণী ও উদ্ভিদ 


ঢও জীব 


আচাযা ছ্যতিক আবিষ্কারের পর, জড় ও 
জীবের বিশেষ লগ গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন ;_আজও 
সেই গবেষণাতেই নিযুক্ত আছেন। ইহাতে তিনি যে সকল নৃতন 
তত্বের আবিষ্কাব করিয়াছেন, তাহাই বস্থু মহাশয়কে বিখাত 
করিয়াছে । 

আমরা বর্তমান খণ্ডে বস্থ মহাশয়ের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় 
আবিষ্কারের কথ! বিবৃত করিব। এই বিবরণ বুঝিতে হইলে 
জড় ও জীব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণ। কি-প্রকার এবং বস্থ 
মহাশয় সেই জড ও জীবকে কি-প্রকারে দেখেন, প্রথমে তাহার 
একটু পরিচয় প্রদান আবশ্বক হইবে । 

জীবতত্বসন্বস্ধীয় গ্রস্থাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা 
প্রতিপৃষ্ঠায় “জীবনীশক্তি" (৮6511) নামক একট। কথ! 
দেখিতে পাই । এত বড় ব্যাপক এবং এত বড় নিরর্থক শব্ধ 
বোধ হয় কোন শান্তেই নাই । নান। শক্তি নানা আকার পবিগ্রহ 
করিয়া আমাদিগের চারিদিকে এমন ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে যে, 
তাহাদের মূল খু'জিতে গেলে মান্থষকে দ্রিশাহারা হইতে হয়। 
কিন্তু ইহাতে বিচলিত না হইয়া যদি কেহ ঠিক পথ ধরিয়। চলিতে 
পারেন, তবে তাহার ভাগ্যে মতোর দর্শন অবশ্যন্তাবী | ভাগীরথীর 
মল খুঁজিতে গিয়! সাধু যেমন হিমালয়ের পাদনিঃস্ত 







৪২ জগদীশচন্দ্রের আব 


গোমুখীর সহত্রধারায় মূলের সন্ধান পান, [াণুতই 









হউন না কেন, শক্তিব মূল সন্ধান ক সর্বশেষে 
তাহাকে বিশ্বেশ্বরের চরণতলে পৌছিতে 
মূল আবিষ্কারের চেষ্ট। পগুশ্রম ম র পরিচয়- 


লাভ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের সুল্সদৃষ্টি বা সুক্ষযস্ত্রের মোটেই 
আবশ্যক হয় না। যে প্রশস্ত ভিত্তির উপর মূলাধারের শক্তির 
কিয়দংশমাত্র পুঞ্তীভূত হইযা৷ ব্রদ্ধাণ্ডে বিচিত্র খেল! দেখায়, সেই 
ভিত্তির নির্দেশ কবাই বৈজ্ঞানিকের চরম লক্ষ্য । যাহা হউক 
এই লক্ষ্যসাধনে কোন্‌ বৈজ্ঞানিক কতদূব কৃতকার্য হইয়াছেন, 
তাহার আলোচন। কর। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দে্ট নয় । 

জীবের শারীরক্রিয়াব অতি স্থুপরিচিত ব্যাপারগুলিব কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, জীবতত্ববিদদিগের নিকট হইতে সদুত্তর পাওয়। 
যায় না । “জীবনীশক্তি” নামক একটা নিছক্‌ কাল্পনিক জিনিষকে 
আকৃডাইয়া ধরিয়া ইহার। জীবন-ব্যাপারের খুঁটিনাটি সকলেরই 
ব্যাখযান দিবাব চেষ্ট। করেন, অথচ এ জিনিষট। যে কি এবং 
তাহার পর্ণমুদ্তিই ব৷ কি-প্রকার তাহ কেহই দেখাইতে পারেন 
ন।। যে জিনিসের গোড়ায় এতটা গলদ তাহাকে লইয়। অতি 
সাবধানে নাডাচাড়া কবিলেও একটা বিভ্রাটের আশঙ্ক1 থাকিয়! 
যায়। এপধ্যন্ত এই অন্থমানের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, 
এবং বিভ্রাটেরও চুড়ান্ত হইয়াছে । 

জীবনী-শক্তিকে মানিয়া লইয়! তাহা দ্বার! যে, কোনও দৈব 
ব্যাপারের ব্যাখ্যান পাওয়৷ যায় নাই, এ-কথা৷ বল! আমাদের 


জড় ও জীব ৪৩ 


গৃক্তির কতকগুলি ধশ্ম কল্পনা করিয়।! তৎ- 
অনেক ব্যাপারের সত্যই ব্যাখ্যান 
তকগুলি ব্যাপারের ব্যাখ্যানের জন্য 
সেই জীবনীশক্তি যা গ্রহণ করিয়া, াহাদিগকে বিফল 
হইতে দেখা গিয়াছে ; তখন ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের কলে 
ফেলিয়াও জীবনীশক্তির নানা কাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখান 
যায় নাই। 
উদ্দাহরণ লওমা ঘাউক | উদ্ভিদের মূল ও কচি ডগার এক 
পার্থে তাপ বা আলোক প্রয়োগ করিয়। আহত করিতে থাকিলে 
দেখ। যায়, বৃক্ষের মূল উত্তেজনা হইতে দুরে থাকিবার জন্য বীকিয়া 
ঘাইতে চায়, কিন্ত কচি ডগ! সেই উত্তেজনারই দিকে ঘাড় বাকাইতে 
থাকে। অর্থাৎ একই উত্তেজন| একই উদ্ভিদের দুই ভিন্ন অঙ্গে 
ভিন্ন প্রকারে কাজ কবে। গাছেব ডালের পার্থে এগ্রকারে 
আলোকপাত কর, একই ডাল কখন বাকিয়া আলোর দিকে 
অগ্রসর হইবে, এবং কখন বা আলোক হইতে দূরে যাইতে চাহিবে। 
উদ্ভিদ্তত্বের আলোচনা করিলে পদে পদে এই প্রকার বিসদ্রশ 
ব্যাপার দেখ! যায়। ডারুইন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত এই সকল 
লইয়া গবেষণ! করিয়াছিলেন; কিন্তু ভিতরকার খবর প্রকাশ 
পায় নাই। উদ্ভিদের গতিবিধি লইয়। কোন জটিল প্রশ্ন 
উপস্থিত হইলেই, ইহার। প্রকারাস্তরে বলেন, উদ্ভিদের অস্তনিহিত 
শক্তি অন্ধ নয়, এজন্য গাছের অস্তিত্ব অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্য যাহ! 
আবশ্যক, এ শক্তি গাছকে তাহাই করায় । কিন্তু এই শক্তির এ 


উদ্দেশা নম্ব |. 






৪৪ জগদীশচজের আসি 









বিশেষ ধশ্মটি কোথা হইতে আসিল, সা ইহারা 
করিতে পারেন ন1!। তত্বজিজ্ঞাস্থব নিকট ব্যাখ্যানগুলি 
কতটা সস্তোষকব, পাঠক তাহা! বিবেচ 

আজ কয়েক বসব ধরিয়া! আমা সী মৃহাপপ্ডিত 


আচার্য জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয় উত্ভিদ্-তত্বের নানা সমস্যার 
স্থমীমাংসাব জন্য অনেক গবেষণা করিতেছেন এবং এইসকল 
গবেষণার ফল প্রথমে ছুইখানি বৃহৎ গ্রন্থে * লিপিবদ্ধ হইয়া 
প্রচাবিত হইয়াছে । নান! পবীক্ষায় প্রাণী ও উদ্ভিদের 
জীবনক্রিয়ার ভিতরে তিনি যে সত্যেব সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, 
আমর! এখানে তাহার পূর্বাভাস দিবাব চেষ্টা করিব। 
গাছপাতাব নডাচডা বুদ্ধি বা রসশোষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
ব্যাপাব প্রত্যক্ষ করিলে, লোকবিশেষেব মনে এ-সম্বন্ধে দুইটি 
ভাবের উদয় হওয়াব সম্ভাবনা । কতক লোকে মনে করিতে 
পাবেন, জীবতত্বের এই সকল তথ্য ঘোর রহম্তে আবুত। সেই 
বহস্তের যবনিকা উঠাইয়া ভিতরেব কাধ্য দেখিবার সামর্থ্য 
আমাদের নাই । আবাব কতক লোক মনে কবিতে পাবেন, বাহির 
হইতে শক্তি আহবণ কবিয়া যেমন বেলের ইঞ্জিন নানা প্রকার 
অদ্ভূত কাধ্য দেখায়, জীবেব দেহট] বুঝি সেই প্রকার জটিল কল। 
বাহিরের শক্তি তাহাকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকাব খেলা দেখায়। 


*(1) 1019106 2:9101155 (2) 00121915055 7015000-0598019 
17001151560 1)5 10 65575 1,017111915 03165€12. & ০০ 140110.01. 
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ইহাতে শ 
মে কেবল ক 

জীবের মধ্যে কোন শঙ্খলা খুঁজিয়৷ ন। পাইয়া 
প্রাচীন ও আ বিদগণ পূর্বোক্ত ছুই দলেব মধ্যে 
প্রথমটিতেই আশ্রয় লইতে বাধা হইয়াছিলেন। বাহিবেব অন্ধশক্তি 
বাষুকে আশ্রয় করিয়া যখন প্রবল ঝাটিকাব উৎপত্তি করে, এবং 
তাহার পরিচয় যখন সে ভগ্রগৃহ ও হতশ্রী পলীতে বাখিয়! যায়, 
নান! বিশঙ্খলাব এই সুস্পষ্ট লক্ষণে তখন ঠিক বুঝা যায় যে, ঝটিকা 
অন্ধশক্তিবই কাধ্য বটে। কিন্তু বাত্রি আসিলেই যে শক্তি গাছের 
পাতাকে নিমীলিত কবে, এবং স্থয্যোদয়ের পূর্ব হইতেই যে শক্তি 
স্বার! সেই মুদিত পত্র উন্মীলিত হইয়া যায়, তাহাকে জীবতত্ববিদগণ 
অন্ধশক্তি বলিতে পারেন নাই । জীবের অন্তনিগুঢ কোন একটা 
বিশেষ শক্তিই গাছপালাকে লইয়া এইপ্রকার সচেতনভাবে খেলা 
করে বলিয়! সকলে স্বীকাব করিয়া! আসিতেছিলেন। হিন্দুসম্তান 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয় পাশ্চাত্য বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াও 
এ প্রকার একটা! বিশ্বাসে তাহার চিত্তকে বাঁধিয়! রাখিতে পারেন 
নাই। বিশ্বেশ্ববের ষে শক্তির কণামাত্র পাইয়া অগ্নি উত্তাপ প্রদান 
কবে, মেঘ বারি বর্ষণ কবে এবং বাস সঞ্চাবিত হয়, সেই শক্তিবই 
কিয়দংশ তাপ বা আলোকেব আকাবে জীবের উপব পড়িয়া যে 
তাহাকে সচেতনভাবে নানাকাধ্য কবায়, আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের 
তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। কেবল প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে সজীবতা 
দিবার জন্য বিধাত1 জীবনীশক্তি বলিয়! একটা বিশেষ শক্তিব স্থ্ট 


বশেষত্ব প্রকাশ পায় না, যা কিছু বাহাছুরি 
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করিয়া তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন 
তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই 

মতবিশেষের উপর অন্ধ অনুরাগ -গ্রকার অক্ষম 
করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই (যে সকল কাধ্য 
নিরপেক্ষ বিচারের প্রতীক্ষা! করিয়া আছে, ইহাতে তাহাদের 
প্রতীক্ষা কালক্রমেই দীর্ঘ হইয়। পড়ে । আচাধ্য বস্থ মহাশর 
চিরাগত প্রথায় পর্ব-নির্ধারিত তত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন 
নাই। তিনি যে একটু সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহাকেই 
ত্বাকড়াইয়া ধরিয়া কাধ্যক্ষেত্রে নাম্য়াছিলেন এবং শেষে সত্য 
পূর্ণ মুস্তিতেই তাহাকে দর্শন দিয়াছিল। 

আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের আবিষ্কারের স্থুলমর্্ম বুঝিতে হইলে, 
প্রথমে জড় ও শক্তির দুই একটি মোটামুটি ব্যাপার মনে রাখ 
আবশ্যক হইবে । 

পাঠক অবশ্যই জানেন, জড়ই শক্তির লীলাভূমি, শক্তি জড়কে 
আশ্রয় করিয়াই নিজের ক্ষমতা দেখায় এবং জড়ের অভাব 
হইলেই শক্তি পন্থু হইয়া পড়িয়া থাকে । এখন জড়ের উপর 
শক্তি কিপ্রকার কাজ করে দেখা যাউক। কিন্তু এই কাধ্যের 
পরিধি এত ব্যাপক যে, তাহার সীম! নির্দেশ করিয়া দেখান 
অসম্ভব । তাপ, আলোক, বিছ্াৎ সকলি জড় ও শক্তির কাধ্য। 
স্থৃতরাং এ কার্যের আবার সীমা কোথায়? বিষয়টি খুব ব্যাপক 
হইলেও প্রত্যেক কায্যের গোড়ায় পৌছিলে দেখা যায়, পদার্থের 
অণুগুলির বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির একটা প্রধান কাজ। 


কথায় 
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কটা সবল লৌহশলাক1 আমাদেব সম্মুখে 
গুলি বেশ একপ্রকার স্থসজ্জিত হইয়।! 
জিনিসটা খয়াছে। ইহাব দুই প্রীস্ত ধবিষ়া 
যদি আমাব দেহেব শপ্তি প্রযোগ কবি, তবে তাহাব অণুগ্ুলি 
পূর্বেব যে-প্রকাবে সজ্জিত ছিল, এখন আর সে-প্রকাব থাকিবে 
না। অণুসজ্জা এলোমেলো হইয়। গিয়া শলাকার্টিকে বাঁকাইয়া 
দ্রিবে, এবং প্রযুক্ত শক্তিব মাত্রা অধিক না হইলে শলাকা কিছুক্ষণ 
বাক] থাকিয়। আবাব পূর্বে হ্যায় সবল হইয়া দাঁডাইবে । অণুষ্ষে 
এই প্রকারে বিকৃত কবা শক্তিব একট। প্রধান কাজ, এবং পূর্বের 
অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তিব চেষ্টাও জডেব একট। প্রধান ধর্ম । 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় জড ও শক্তিব এই স্বপবিচিভ সহজ 
ধম্মগুলিকে অবলম্বন কবিযা, জীবনক্রিয়াব বহস্যসম্বন্ধে অনেক 
নৃতন খবব সংগ্রহ কবিয়াছেন | ইনি উদ্ভিদেব নানাপ্রকাব ঙ্গ- 
সঞ্চালন পবীক্ষ। করিয়। প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত জীবন 
ব্যাপিয়। প্রতিক্ষণেই বাহিব হইতে ইহাব। যে তাপ ও আলোকাদিব 
শক্তি প্রাপ্তি ভয়, তাহাই দেহেব স্থবিন্ত্ত অণুগুলিকে বিরূত 
কবিয়। দেহকে আকাইয়া-বাকাইয়। দেয় । 

এখন পাঠক মনে কবিতে পাবেন, উদ্ভিদ্মাত্রহই যখন অবিবাম 
তাপালোকেব শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন বুক্ষমাত্রকেই চলধন্্ী 
না দেখিয়া, আমব। কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ্কেই 
সসাড় দেখি কেন? আচাধ্য বন্থ মহাশয় এই প্রশ্নেবও স্থমীমাংসা 
কবিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট দ্েখাইয়াছেন, উত্ভিদ্মাত্রেবই দেহস্থ 
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সি 


অণু বাহিরের উত্তেজনায় সত্যই 
প্রত্ঙ্গ বাকিয়া-চুরিয়৷ সাড়া দিবার উপ 
বিরতির ফল চোখে ধর] পড়ে ন।। ল ত্যঙ্গ ভিতরের 
আণবিক বিকৃৃতিকে চাক্ষুষ করিয়। শ কবিরার উপযোগী, 
তাই এই জাতীয় উত্তিদ্গুলি পাতা উঠাইয়|-নামাইয়া সাড়া দেয়। 
পর্ধেবের কথাটাকে উদ্দাভরণ দিয়! বুঝান যাউক। মনে কর, এক 

খণ্ড স্কুল ইবোনাইটের (70১01)100) সহিভ ঠিক সেই আকারের এক- 
খণ্ড রবার জোড়। দেওয়া হইয়াছে। তাপ দিলে ইবোনাইট্‌ জিনিসটা 
রবারের চেয়ে অধিক প্রসারিত হয়) এখন মনে কর যাউক, এ 
যুগ্ম জিনিসটার উপব-নীচে সমানভাবে তাপ প্রয়োগ করা গেল। 
এ-অবস্থায় ইবোনাইটু রবারের চেয়ে অধিক প্রসারিত হইয়া 
পড়িবে, এবং ইহার ফলে জিনিসট। ধন্তকাকারে বাকিয়। যাইবে । 
লজ্জাবতী প্রভৃতি যে সকল উত্ভিদ্‌ পাতা ও ভাল উঠাইয়।-নামাইয়' 
বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় সাড়। দেয়, তাহাদের পত্রবুন্তের 
উপর-নীচের অংশ সমান প্রসারণক্ষম নয় | কাজেই, কোনপ্রকার 
উত্তেজন পাইলেই পূর্ববোদাহৃত ববার ও ইবোনাইটের মত বগ্ত 
বাকিয়া গিয়া পাতাকে উঠাইয়া-নামাইয়া থাকে । কেবল লজ্জাবতী 
নহে, অধিকাংশ বৃক্ষলতাদির নড়াচড়।যে তাহাদের দেহের বিভিন্ন 
ংশের অণুগুলির অসম উত্তেজনশীলতারই উপর নির্ভর করে, 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার নিজেরই উদ্ভাবিত অতি স্থ্স্ক্ যন্ত্র 
সাহায্যে তাহা স্থস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
গাছের নডানড়' তাহাদের স্বেচ্ছা ও জীবনীশক্তির বিশেষ কাধ্য 







জড ও জীব ৪৯ 


বলিয়া পুর্বপপ্ডিতগণ যে ব্যাখ্যান দিতেন, তাহা কোনক্রমেই 
প্রত ব্যাখান নয় । বিধাতার শক্তিভাগ্াবেরই কিঞ্চিৎ শক্তি 
উদ্ভিদ্দেহে পন্ডিত্বা দেহযস্ত্রেরই গুণে নান। ইন্দ্রজালের রচন। করে। 
উদ্ভিদের দ্রেহষস্ত্রেব গঠন অতি সবল । স্থৃতরাং ইহাকে একবার 
বুঝিয়। লহলে যে সকল সঞ্চলনকে আমরা তাহাদিগের আংশিক 
চেতনার লক্ষণ ও অসম্থন্ধ ব্যাপাব বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে- 
ছিলাম, তাহাদের প্রকৃত কথা ধবা পড়িয়া! যাইবে । সগ্যোজাত 
উদ্ভিদের সরল দেহ কি প্রকাবে ক্রমে জর্টিল হইয়া পভে, এবং 
যে সকল ব্যাপারকে কেবল অভিব্যক্তির দোহাই দিয়! উড়াইয়! 
দেওয়। হইয়৷ থাকে, তাহাদের ক্রমোন্নতির ধারাটা যে কি প্রকার, 
বস্থ মহাশয় নান। পবীক্ষায় তাহ দেখাইয়াছেন । 

পূর্ধ্বের উদাহরণে রবার্‌ ও ইবোনাইট্‌ যে কারণে ঝাকিয়! যায়, 
গাছের ডালপালা যদি ঠিক সেই কারণেই নভাচড়া করে, তবে 
জীব ও জড়ের ভিতবকার পার্থক্য কোথায়? উল্লিখিত 
ব্াখান শুনিলে প্রশ্নট! আপনা হইতেই মনে আসিয়! পড়ে । এই 
প্রশ্থের উত্তবে আচাধ্য বস্থ মহাশয় বলেন, জীব ও জড় সকল 
পদাথই যখন অণু দ্বার। গঠিত এবং অপুকে বিরুত করাই যখন 
শক্তির কাজ, সে স্থলে অণুব অবস্থা একই হইলে জীব ও জড় 
ভেদে শক্তির কাজের কোন পার্থক্য না থাকিবারই কথা। ইহা 
যে সম্পূর্ণ সত্য, আচাধ্য বস্থ মহাশয় শত শত পরীক্ষায় তাহ। 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নিজীব ধাতুপিণ্ড এবং সজীব প্রাণী বা 
উদ্ভিদ্দেহে বিষ ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করায়, সকলে একই প্রকারে 

০) 
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সাড়া দিয়াছিল। স্থতরাং জীবতত্ববিদগণ উত্তেজনায় সাডা 
দেওয়াকেই যে সঙ্জীবতার অন্যতম লক্ষণ বলিম্প! প্রচার করিষ। 
থাকেন, তাহ! কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় না ॥ 

পাঠক অবশ্থ জানেন, অতি নিম্বশ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে আরম্ত 
কবিয়া! যদি উন্নততর উদ্ভিদের কাষ্যকলাপ ক্রমে আলোচনা কর। 
যায়, তবে এমন একটা পধ্যায়ে আসিয়া! উপস্থিত হইতে হয় যে, 
সেখানকার জীবটাকে উত্ভিদ্‌ বলিব কি প্রাণী নামে অভিহিত 
করিব, তাহা স্থির করা দাষ হইয়া পড়ে । উচ্চজাতীয় উদ্ভিদ 
হইতে নিম্বতর উদ্ভিদের দিকে নামিলেও এমন অনেক জিনিস 
আমাদের চোখে পড়ে ধাহাকে জভ ও উত্ভিদ্‌ এই ছুইয্ের মধ্যে 
কোন্‌ শ্রেণীতে ফেলিব, তাহা ঠিক করা যায় না। আচাধ্য বন্থ 
মহাশয় জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সা! পরীক্ষ। করিয়াও এ প্রকাৰ 
দেখিয়াছেন। এইখানে জড়ের শেষ ও উদ্ভিদেব আরম্ভ, এবং 
এইখানে উত্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, সাডা পরীক্ষা করিয়া 
এ প্রকার রেখা টানা তিনি অসম্ভব দেখাইয়াছেন। এমন কি 
মৃত্যুকেও তিনি সজীবতার লক্ষণ বলিতে স্বীরুত হন নাই। 
বাহিরের উত্তেজনায় যখন পদার্থের অপুর বিকৃতি অত্যন্ত অধিক 
হইয়া! পড়ে, এবং অণুগুলি তাহাদের পূর্ববাবস্থা পুনঃপ্রার্থির জন্য 
চরম চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল হয়,তখনই পদা্থকে মৃত্যু আসিয়া 
আক্রমণ করে ! আচাষ্য বস্থ মহাশয় ধাতুপিগাদি নানা পদার্থে 
বিষপ্রয়োগ করিয়া! তাহাদেরও এ প্রকার চিরবিকার অর্থাৎ মৃত্যু 
দেখাইয়াছেন। স্তরাং মৃত্যুর অসাড়তাকেও পূর্বব-সজীবতার লক্ষণ 
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বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচাধ্য বন্থ মহাশয় দেহের 
স্বাভাবিক জটিলতাকে সজীবতার একটা লক্ষণ বলিতে চান। 
পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, আমরা যাহািগকে জীব বলি, 
তাহাদের সকলেরই দেহ নির্জীব পদার্থ অপেক্ষা অনেক জটিল 
এবং তাহাদের ভিতরকার অণুগুলি সহজেই বিকৃত ও উত্তেজিত 
হইতে পারে। কাজেই, এই সকল জিনিস সহজেই খুব সাডা 
দেয় এবং উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে শীঘ্রই চিরবিকার 
অর্থাৎ মৃত্যুর সীমায় আপিয়৷ উপস্থিত হয়। 

উদ্ভিদাদ্রির রসশোষণ, বৃদ্ধির বৈচিত্র্য প্রভৃতি কতকগুলি 
ব্যাপাব অগ্ঠ।পি উত্তিত্বত্বে এক একট! প্রকাণ্ড প্রহেলিকার স্থায় 
দঈাডাইয়া আছে। বড বড পণ্ডিত সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তি এবং 
জীবনীশক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যান 
দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে 
স্বীকার করিতে হয়, এই সম্বন্ধে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া 
আসিতেছে । আচাধ্য বস্থু মহাশয় কেবল সাধারণ প্রাকৃতিক 
নিয়মের সাহায্যে এগুলিবও সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন । ইহাতে 
জীবনীশক্তি ব জীবন বলিয়৷ কোন একটা! স্যষ্টছাড়া শক্তির 
অস্তিত্ব স্বীকার করার মোটেই প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং 
রসশোষণ বা! বৃদ্ধিবৈচিত্র্য প্রভৃতিকেও সজীবতার লক্ষণ বলা যায় 
না। এক দেহ্যন্ত্রের জটিলতা ব্যতীত অপর কোন ব্যাপারেই 
সজীব পদার্থের বিশেষত্ব নাই । 

আণবিক বিকৃতির গ্তায় একটা অতি সহজ ও স্থপরিচিত 
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ব্যাপার অবলম্বন করিয়া আচাধ্য বস্থ মহাশয় যে সকল মৃহদাবি- 
ফ্কার স্ুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার বিশেধ বিবরণ পাঠ করিলে 
বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না । বাহিরের শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে 
যে আণবিক বিকৃতি আসিয়া! দেহেব অণুগ্থলিকে আক্রমণ করে 
তাহাই দেহের ভিতরে রাসায়নিক কাধ্য করে। পর্ব-পপ্ডিতগণ 
এই ব্যাপারটি ধরিতে পারেন নাই বলিয়া যত গোলযোগ । 
ইহার। সজীব পদার্থের ভিতরে একট। শক্তির খেল! দেখিয়া! সেই 
শক্তিটাকে জীবনীশক্তি নাম দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই শক্তি যে, বাহিরের শক্তিরই অংশ- 
মাত্র তাহ! তাহাদের নজরে পড়ে নাই। বিশেষতঃ, বাহিবের 
শক্তি যে কাজ করায়, ভিতরের শক্তি কখন কখন ঠিক তাহার 
বিপরীত কাধ্য করে দেখিয়া, ভিতর ও বাহিরের শক্তি যে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌, এই সংস্কারটা তাহাদিগকে আরও বিপথগামী করিয়াছিল । 
অধ্যাপক বন্থু মহাশয় বলিতেছেন, ছুই শক্তি পরস্পর বিসম্বাদী 
বলিয়া তাহারা মুলেও যে পৃথক্‌ তাহ! কখনও স্বীকার করা যায় 
না। শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা যখন কলকারখানার কাজ 
চালাই তখন একই শক্তির এঁ প্রকার অসম্বন্ধ বিপরীত মৃ্তি 
অনেক সময়েই আমাদের চোখে পড়ে । তাই বলিয়া যাহ1 মূলে 
এক, তাহাকে পৃথক্‌ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? 

এই স্থলে আচাধ্য বস্ত্র মহাশয় বামুচালিত বৈছ্যাতিক 
কলের (ডা1:70-770601) সহিত উত্ভিদ্দেহের তুলন করিয়াছেন। 
এই যন্ত্র প্রবল বামুর আঘাতে ঘুরিয়া কাজ করে এবং 
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সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসংলগ্ন বিছ্যুৎকৌষে সেই বামুব শক্তিরই কিয়দংশ 
বিছ্যৎ-আকারে সঞ্চয় করিয়া রাখে । যখন প্রবল বায়ুর 
অভাব হয়, তখন সেই কোধসঞ্চিত বিদ্যুৎ কলে আসিয়া যন্ত্রকে 
ঘুবাইতে থাকে । কিন্তু এবারে উহা বিপবীত দিকে ঘুরে । 
বায়ুর শক্তি যদি এইপ্রকারে দ্বিধ|-বিভক্ত হইয়া বিপরীত 
কাধ্য করিতে পারে, বাহিরের শক্তি যে দ্বিধা-বিভক্ত হইতে 
পাবে না, এবং তাহারই একটা অংশ অস্তপ্নিহিত থাকিয়া 
গাছের বুদ্ধি ও রসশোষণ কবাইতে পারে না, একথা কোনক্রমে 
স্বীকার কর। যায় না। ভিতবকাব খবর না জানিলে বায়ুর 
অভাবে কলকে ঘুবিতে দেখিলে, ইহাকে অপর কোনও বিশেষ 
শক্তির কায্য বলিয়া স্থির কবা যেমন স্বাভাবিক, উদ্ভিদের 
অন্তনিহিত শক্তিকে "জীবনশক্তি” নামক একট! স্বতন্ত্র শক্তি 
বলিয়া ভুল করাও জাবতত্ববিদ্গণের পক্ষে সেই প্রকাব 
স্বাভাবিক । আচাষ্য বসু মহাশযের আবিষ্কারে এই ভ্রম 
দুবীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং উত্ভিত্তত্বের যে সকল 
ব্যাপাব পরস্পর অসম্বন্ধ বলিষা স্থির ছিল, তাহাদেরও মধ্যে 
একট! এঁক্যবন্ধন দেখ! দিতেছে । 
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বনচাড়াল, লজ্জাবতী প্রভৃতি কত্তকগুলি গাছে হাত দিলে 
ব। তাহাদের উপরে তাপ প্রয়োগ করিলে, এসকল গাছের ছোট 
ছোট পাতা গুটাইয়া আসে, এবং পাতার ভাটাও নামিয়া পড়ে। 
আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি গাছের এপ্রকাব স্পর্শান্ভূতি 
নাই। ইহা! দেখিয়া! জীবতত্ববিদ্গণ এপয্যস্ত সমগ্র উদ্ভিদজাতিকে 
সসাড় ও অসড়, এই ছুই শাখাজাতিতে ভাগ কবিয়া 
আমিতেছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসাবে লজ্জাবতী প্রভৃতি 
কয়েকটিমাত্র গাছ সসাড শ্রেণীভূক্ত হয। অবশিষ্ট সকলই 
অসাড়ের দলে গিয়! পডে। 

আচাধ্যবর জগদীশচন্দ্র বস্ত্র মহাশয়, তাহার “উদ্ভিদের সাডা” 
(19120 7২651১02156) নামক গ্রন্থে, পূর্ববধিত শ্রেণীবিভাগের 
ভূল দেখাইয়াছেন। ইনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে হিসাবে 
লজ্জাবতী লতা সসাড়, আম, জাম ইত্যাদ্দি যে কোন গাছও 
ঠিক্‌ সেই হিসাবে সসাড়। কেবল ইহাই নয়, নানা আঘাত- 
উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে প্রকারে সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া যে, 
অবিকল তন্দ্রপ, আচাধ্য বস্থ মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহাও 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 

লজ্জাবতী লতা যেমন সসাড়, আমগাছও সেই রকম সনাড়, 
একথাটা শুনিলে প্রথমে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ হইবারই 
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ত কথা; তাপ বা আলোক প্রয়োগ করা দূরের কথা, লঙ্জাবতীর 
ডালে একটু হাত লাগিলেই, তাহার পাতাগুলি বুঁজিয়া 
আসে। কিন্তু আমগাছে সহত্রবার ঝাকি দিলেও তাহার পাতা 
একটুও নামিয়। পড়ে না। 

অধ্যাপক বন্থু মৃহাশর তাহার বর্তমান আবিষ্কারে 
দেখাইয়াছেন, আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ ও প্রাণিমাত্রেরই 
দেহের ভিতর একই প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে । লজ্জাবতী 
প্রভৃতি উদ্ভিদ্দ অবস্থাবিশেষে পড়িয়া, এ সকল ক্রিয়ার যে ফল 
বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে, আম ও জামগাছ ঠিক সেইক্ধা 
ভাহ! পারে ন। বটে, কিন্ত প্রকারান্তরে সেই ক্রিয়ার ফল ধরা 
পড়িয়া যায়। কোন প্রাণীকে নির্দয়ভাবে আঘাত করিতে 
থাকিলে সে হাত-পা ছুড়িয়া ও চীৎকার করিয়া বেদনা 
জ্ঞাপন করে। এখন উহার হাত-প। খুব শক্ত করিয়া বীখিয়া, 
আঘাত করিতে থাকিলে তাহার আর হাত-পা ছুড়িয়া বেদনা 
জানাইবাব উপায় থাকে না। এক চীতৎকারই তাহার 
বেদনাজ্ঞাপনের একমাত্র উপায় হইয়া ঠ্াড়ায়। আম, জাম 
ইত্যাদি গাছের হাত-পা যেন বাধা; তাই এগুলি আহত 
হইয়। বু চেষ্টাতেও লজ্জাবতী লতার ন্তায় হাত-পা নাড়িয়া 
বেদন। জানাইতে পারে না। হাত-পা বাধা প্রাণীর বেদনার 
সাড়া যেমন তাহার চীৎকারে জানা যায়, স্বভাবতঃই হাত-পা 
বাধা গাছগুলির সাড়া সেই প্রকার অন্য উপায়ে জান গিয়! 
থকে । 


৫৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 





পিসি 





১ম চিত্র 
পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখাষায, 
প্রাণীরা যেমন চীৎকার ও অঙ্গসঙ্কোচাদি বাবা আঘাতে সাড়া 
দেয়, উদ্ভিদও সেই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই ছুই 
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প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে। অপ্রত্যক্ষ সাড়া কোন যঙ্ত্রের 
সাহায্য গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বুঝা অসম্ভব, কারণ চক্ষকর্ণাদি 
স্থল ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা ধরা পড়ে না। প্রত্যক্ষ সাড়া সহজেই 
বুঝা গিয়া থাকে; কারণ পাতা ও ডগার উঠানামা! চোখেই 
ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু সকল সময়ই কেবল চোখের দেখার 
উপরে নির্ভর করিলে কাজ চলে না । কোন্‌ আঘাতে কতক্ষণে 
পাতা কতট। উঠিল নামিল, এবং কতক্ষণে ও কিপ্রকায়ে সেটি 
সেই আঘাতের ধাক্কা! সাম্লাইয়া প্রকৃতিস্থ হইল, এ সকলের 
লেখা-পড়া ও হিসাবপত্র কর। খালি চোখের কাজ নয়। কাজেই, 
প্রতাক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় সারাই ঠিক জানিবার জন্য বিশেষ 
বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক । 

আচাধ্য বন্থ মহাশগ ইহার জন্ত অনেকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র ছুই প্রকার সাডা- 
অন্কন-পদ্ধতির উল্লেখ করিব । আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের আবিষ্ষার- 
গুলি বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে সাড়ালিপি অঙ্কিত হয় এবং 
লিপি দেখিবামাত্র কি প্রকারে সাড়ার প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহা। 
প্রথমে জান। আবশ্যক । 

প্রথম চিত্রটি আচাধ্য বস্থু মহাশয়ের উদ্ভাবিত সাড়া- 
অস্কনের একটি যন্ত্র। গাছের পাতা ও ডগ! উঠ্ঠানাম। করিয়া! ষে 
সাড়া দেয়, ইহ দ্বারা সেগুলি সহজে লিপিবদ্ধ রাখা যাইতে 
পারে। 

যন্ত্রের “ঢ% চিহ্িত অংশটি আলুমিনিষম্‌বা অপর কোনও 
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ধাতুর তার । এই তারের একপ্রাস্ত গাছের পাতায় অতি সক্ষম 
রেশমী সুতা দিয়া সংযুক্ত আছে এবং অপর প্রাস্তটি আর একটি 
তারে লম্বভাবে দৃঢ়নংযুক্ত করা হইয়াছে । এই শেষোক্ত তারে 
একটি গোলাকার ক্ষত্র দর্পণও সংলগ্ন রাখা হইয়াছে এবহ। যাহাতে 
এ দর্পণসহ দুইটি তার অনায়াসে খেলিয়৷ বেড়াইতে পারে, 
তাহারও ব্যবস্থা যন্ত্রে আছে । 

“[+” চিহ্নিত রেখাটি, একটি স্থির আলোক-রশ্মির পথ । 
এই আলোক প্রথমে সেই তারসংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, 
এবং পরে তাহার উপরকার আর একখানি স্থির গোলাকার 
দর্পণে পুনঃপ্রতিফলিত হইয়া, সম্মখের সাডাঅস্কন-যস্ত্রের কাগজে 
আসিয়। পড়ে । যন্ত্রস্থিত এই সুদীর্ঘ কাগজখানিকে ফিতাব মত 
গুটাইয়। রাখা হয়, এবং “০৮ চিহ্কিত ঘড়িকল দ্বারা তাহাকে 
ইচ্ছান্ভরূপ ক্রুত বা ধীরভাবে খোল হইয়া থাকে । 

এখন মনে করা যাউক, চিত্রের স্ত্রসংলগ্ন গাছের পাতাটি 
যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় আপন! হইতেই নীচের দিকে নামিয়। 
পড়িল। বলা বাহুল্য, ইহাতে পাতা-সংযুক্ত স্ৃতাঁব টানে সেই 
পূর্র্ববণিত দুইটি তার ও তৎসংলগ্ন দর্পণখানিকে আমর! নিশ্চয়ই 
চঞ্চল হইয়া পড়িতে দেখিব। কাজেই, সেই দর্পণ-প্রতিফলিত 
আলোকরশ্মিও দ্বিতীয় দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর, সাড।- 
অঙ্কনের কাগজে চঞ্চল হইয়াই দেখা দিবে । পাতার উঠানামা 
ন| থাকিলে, «“[,” আলোক-রশ্মিকে উক্ত দুই প্রতিফলনের পর 
কাগজে এক স্থির আলোকবিন্দু আকারে দেখা যাইত; কিন্তু 
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পাতা নামিয়া যাওয়ায় আমবা আলোকবিন্দুটিকে এক সরলপথে 
বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখিব | 

এখন মনে কর, আমাদেব সেই পাতাটি উঠিতে আস্ত 
কবিয়াছে । এ অবস্থায় সেই তারসংলগ্ন দর্পণখানি ঘুরিয়া আবার 
পূর্বের স্থানে আসিতে আরম্ভ কবিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত 
মালোকবিন্দুও ইহার পূর্ধবেব পথে বাম হইতে দক্ষিণদিকে চলিতে 
আবম্ত করিবে । কাজেই, পাতাব এই প্রকার উত্থান-পতনে 
সাডা-অন্কনের কাগজের উপব আলোকবিন্দুটিকে আমর এক সরল 
পথক্রমে ভ্রমাগত বামে দক্ষিণে যাওয়।-আস। করিতে দেখিব । 

খাতার উপরে পেন্সিলের মুখ রাখিয়! যদি খাতাকে ক্রমাগত 
বামে ও দক্ষিণে চালনা কব যায়, তাহা হইলে খাতায় একটা লম্বা 
দাগ পড়িয়া! যায়। এখন মনে করা যাউক, পেন্সিলের মুখ যখন 
বাম হইতে দক্ষিণে চলিতেছে, তখন খাতাখানিকে কেহ ধীরে 
ধীরে ট।নিয়া লইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার অবস্থায় খাতায় 
কখনই পর্ষেব ন্যায় এক সরল দাগ পড়িবে না। এক নিদিষ্ট 
সবলরেখার স্থানে, খাতার উপরে জ্োতের ন্যায় এক ত্বাকা- 
বাকা চিত্র অস্কিত হইয়া যাইবে । পূর্বববিত যন্ত্রে সাঢা-অস্কনের 
কাগজখানি যখন ঘড়িকলের দ্বার! খুলিতে আরম্ভ করিবে, বাম- 
দক্ষিণগাধী আলোকবিন্দুটি তখন আর কাগজের উপর সরল 
রেখা অঙ্কন করিতে পারে না; তাহার স্থানে উদাহত খাতার 
চিত্রের স্তায় এক উচু-নীচু বক্ররেখা অঙ্কিত হইয়া পড়ে । 

পেন্সিল যেমন খাতায় দাগ বাখিয়া যায়, আলোকবিন্দু সাড়া- 


৬০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


লিপির কাগজে বন্রপথে চলিতে থাকিলেও তাহাতে কোনও চিহ্ন 
রাখিয়া যায় না । কাজেই, আলোকবিন্দুর পথ যাহার্মত কাগজে 
স্থায়িভাবে অঙ্কিত হয়, তাহার উপায় আবশ্যক । বন্থু 
মহাশয় সাধারণ কাগজের পরিবর্তে যন্ত্রে ফটো টর কাগজ 
জড়াইয়া, আলোকের পথ স্থায়ী করিবার এক উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। আলোকবিন্দু যে পথে চলা-ফেরা করে, ফটো গ্রাফের 
কাগজে তাহার ছবি অস্ষিত হইয়! যায়। পরে ফটোগ্রাফীর 
সাধারণ প্রক্রিয়ায় সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিলে, কাগজে আলোকের 
পথ স্থায়িরূপে অস্কিত হইয়! দাড়ায় । 





৩য় চিত্র 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রদবয পূর্বববণিত যন্ত্রপাহায্যে প্রাপ্ত দুইটি 


উত্ভিদ্দের আঘাত-অন্ুভূতি ৬১ 


সাড়ালিপি । বনচাড়াল গাছের পত্রবৃস্ত আহত করায়, তৎসংলগ্ন 
পত্রটি নামিয়। পড়িয়! দ্বিতীয় চিত্রেব বাম পার্থর উর্ধ রেখাটিকে 
সাড়া-অন্কনের কাগজের উপর টানিয়াছে। তার পরে পাতাটি 
যখন যথাকালে প্ররুতিস্থ হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
পরবর্তী নিম্নরেখাটি আপনা হইতেই অস্কিত হইঘ! পড়িয়াছিল। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে চিত্রের এক একটি চুডাকার বক্ররেখা 
পত্রের উ্থানপতনের জ্ঞাপক ; এবং কোন্‌ চড। অপরের তুলনায় 
ভূমি হইতে কত উপরে উঠঠিয়াছে জানিতে পারিলে, উভয় পাতার 
মধ্যে কোন্টি অধিক নীচে নামিয়াছিল, তাহা কেবল চিত্র 
দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। 

চূড়াগুলির ভূমিকে সময়-জ্ঞাপক রেখা! বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। একবার নামিয়! গিয়া পাতাটি যদি উঠিতে বিলম্ব করে, 
তবে সেই সময়ে সাড়াঅঙ্কন-যন্ত্রের সেই জড়ানো কাগজটার 
অনেকখানি খুলিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার উত্থানপতন 
স্থচক চূড়াটির ভূমিকে ও খুব দীর্ঘ হইতে দেখা যাইবে । 

দ্বিতীয় চিত্রে একটি পাতার চারিবার উত্থানপতনের ছবি 
অঙ্কিত আছে। প্রথম একবার নামিয়া যাওয়ার পরে সম্পূর্ণ 
উঠিতে পাতাটি প্রায় আট মিনিট সময় ব্যয় করিয়াছিল। ছবির 
ভূমিরেখার সহিত প্রথম চূড়ার ভূমি তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট 
বুঝ! যাইবে । 

চারিবারের নিয়মিত আঘাতে পত্রটি চারিবার নিয়মিত- 
ভাবে সাড়া দিলে পর, তাহার বৃত্তের মূলে বিষ প্রয়োগ করা 


৬২ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 


হইয়াছিল। বিষযুক্ত হইয়! পাতাটি আর নিয়মিত সাড়া দিতে 
পারে নাই। দ্বিতীয় চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তস্থ অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, পাঠক পাতার বিষ-মূত অবস্থার পরিচয় পাইবেন। 
সাড়ালিপি-যস্ত্ররে আলোকবিন্দু স্থির থাকিলে, যেমন সাডাব 
কাগজে এক সরল দাগ পড়িয়া যায়, এখানেও প্রায় অদ্রপ সবল 
দ্রাগ সাড।-লিপিতে অক্ষিত হইয়া! গিয়াছে । 

তৃতীয় চিত্রটি বন্টাডাল গাছেব সাডালিপি। তিন বাবেব 
নিয়মিত আঘাতে, পাতাটি তিনবার নিয়মিত উঠানামা করিয়া 
ছিল। তৃতীয় বার উঠার শেষে আচার্য্য বস্থ মহাশয় তাহাব 
ভিতর দিয়। প্রবল বিছ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
কাজেই, তখন পাতা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া, আর সাড়া দিতে পাবে 
নাই । তৃতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রাস্তস্থ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, উহার মৃত্যুরেখা স্পষ্ট দেখা যাইবে । 

বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে সকল প্রত্যক্ষ 
সাড়। দেয়, তাহ! জীবতত্ববিদ্গণ পূর্ধবের অন্গুরূপ পদ্ধতিতে লিপি- 
বদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিদ অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে, 
প্রাণীরই মত সাভা দিতে পারে, তাহা এ পধ্যস্ত কোন জীবতত্ব- 
বিদের মনে হয় নাই । 

৪র্ঘ চিত্রটি ভেকের পেশীবিশেষের সাডালিপি। নিম্মমিত 
আঘাতে পেশীটি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া কি প্রকার নিয়মিত 
সাড়! দিয়াছিল, পাঠক চিত্রদৃষ্টে সহজে বুঝিতে পারিবেন। 
চিত্রের শরচিহিত (110 10511590) অবস্থায় সাড়া দেওয়া 


উড্ভিদের আঘাত-অন্ুভৃতি ৬৩ 


পরে, পেশীতে বিষ প্রয়োগ কব! হইয়াছিল। ইহাতে তাহার 
সসাড়তা৷ ক্রমে কি প্রকারে কমিয়। আপিয়াছিল, চিত্রে দক্ষিণ 
্রাস্তস্থ ক্রমনিয় চূড়াগুলিব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা 
যাইবে। 

এই ত গেল প্রত্যক্ষ সাড।-অস্কনের কথা। আচার্য বস্থ 
মহাশয় অপ্রত্যক্ষ সাডা-অস্কনের কি উপায় কবিয়াছেন এবং 





৪র্থ চিত্র 


তাহাব অস্তিত্বই ব| কি প্রকারে বুঝিয়াছেন, এখন দেখা! যাউক। 
দেহেব আকুঞ্চন-প্রসাবণ ও পাতার উঠানামা দ্বাবা প্রাণী ও 
উদ্ভিদ্‌ যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, পূর্বববণিত যন্ত্রে পাতিত আলোকেব 
বিচলন দ্বাবা তাহা বেশ লিপিবদ্ধ কবা চলে। কিন্তু যখন 
আঘাত পাইয়া! উদ্ভিদ নড়িয়া-চডিয়া অন্ুভূতি প্রকাশ করিতে 
পাবে না, তখন তাহা জানিবার উপায় কি? 

আচার্য্য বন্থু মহাশয় এই অপ্রত্যক্ষ উত্তেজনা লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য বিছ্যাতেব সাহায্য গ্রহণ কবিয়াছেন। পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে, জীবদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, 


৬৪ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 


আহত স্থান হইতে স্থস্থ স্থানের দিকে আপনা হইতেই একটা 
বিছ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে । আঘাত যতই গুরু হয়, প্রবাহও 
তত প্রবল হইয়া দাড়ায় এবং আহত স্থান ক্রমে সুস্থ হইতে 
আরম্ভ করিলে, প্রবাহের মাত্রাও ক্রমে কমিয়া আসিয়া একেবারে 
লোপ পাইয়া যায়। যে সকল বৃক্ষ প্রত্যক্ষ সাঁড়া দিতে পারে না, 
তাহাতেই যে কেবল এই বৈদ্যুতিক সাড়া দেখা ষায়, এ কথা 
পাঠক মনে করিবেন না। আহত জীবমাত্রেরই অঙ্গে পূর্বোক্ত 
প্রকাবে বিছ্বাৎ পরিচালিত হইয়া থাকে । কাজেই, যে সকল 
উত্ভিদ প্রত্যক্ষ সাডা দেয়, তাহাতে এই সাড়া ব্যতীত পূর্বোক্ত 
অপ্রত্যক্ষ বৈছুতিক সাড়াও দেখ! গিয়া থাকে । 

ভূমি-আম্লা (310117507)ধ্* লঙ্জাবতীর মত এক 
প্রকার ছোট গাছ। লজ্জাবতীরই মত এই গাছগুলি বাহিরের 
আঘাত-উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। পঞ্চম চিত্রটি এ গাছেব 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়ার ছবি। বাহিরের আঘাতে ডালপালা 
নামাইয়। উঠাইয়া গাছটি যে প্রত্যক্ষ সাডা দিয়াছিল, চিত্রের “৮ 
চিহ্নিত বক্র রেখাটি দ্বার। তাহা স্থচিত হইতেছে এবং সেই একই 
আঘাতে কেবল বৈদ্যুতিক প্রবাহের হ্াসবুদ্ধি করিয়া সেটি, যে 
অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছিল তাহা ৮[* চিহ্নিত অংশে লিপিবদ্ধ 


% 731010115651 গাছ বীরভূম অঞ্চলে প্রচুব পরিমাণে বন্য অবস্থায় দেখা 
যায়। এই গাছের যে বাঙ্গাল] নামটি বাবহৃত হইল, তাহাই উহাব প্রকৃত নাম 
কিন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 


উদ্ভিদের আঘাত-অন্ুভূতি ৬৫ 


রহিয়াছে । পাঠক এবার চিত্রথানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উভয় সাড়ার একতা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। খু'টিনাটি সকল 
বিষয়েই উভয়ের অবিকল মিল রহিয়াছে । স্ৃতরাং এস্থলে এ 
ছুইটি সাড়াকে একই আঘাতজাত উত্তেজনার দুইটি স্বতন্ত্র বিকাশ 
ন। বলিয়া থাকা যায় না । লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে তাহার 
পাতা গুটাইয়া আসে, কিন্ত আমের গাছে হাত দিলে তাহার পাতা 
কুজিয়| আসে না, অতএব কেবল লজ্জাবতী লতারই আঘাত- 
অনুভূতি আছে, এখন আর এ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ কর। চলে ন।। 
লজ্জাবতী লতা কোন আঘাত পাইলে প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ এই 
উভয়বিধ সাডাতেই তাহাব উত্তেজন। ব্যক্ত করে এবং আতশ্মবুক্ষ 
কেবল অপ্রত্যক্ষ বৈছ্যতিক সাড়াতে অনুভূতি জানায়, উভয়েব মধ্যে 
পার্থক্য এইটুকুমাত্র । আখাতাম্ুতূতি কেবল লঙ্জাবতীর নিজস্ব নয়, 
আমকাটাল প্রভৃতি বৃক্ষমাতেই এই ধন্মটি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। 

আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ সকল যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্ক্ষ সাড। 
দিয়া থাকে, আচাধ্য বন্থু মহাশয় তাহার মুল কারণ আবিষ্কার 
করিবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন । এই গবেষণাব 
ফলে জানা গিয়াছে, জীবদেহে আঘাত লাগিলেই তাহার আহত 
অংশের স্ুবিন্যন্ত অণুসকল বিকৃত হইয়া পড়ে, এবং সেই বিকারেব 
গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রত্যেক অণুরই একটা! চেষ্টা দেখা 
যায়। প্রানী ও উত্ভিদেব সকল প্রকার সাডাই এই আণবিক 
বিকারের ফল এবং এই বিকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেই, 
তাহার! সাড়। রোধ করিয়! আবার প্ররৃতিস্থ হইয়। ঈাড়ায়। 

€্‌ 


৬৬ জগলীশচন্দ্রের আবিষ্কার 





৫ম চিত্র 
উত্ভিদ্-দেহেব ভিতরকাব আণবিক বিন্যাস বিকৃত হইলে 


বিকাবেব সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লক্ষণ প্রকাশ ইয়া পডে। এই 
গুলিব মধ্যে উত্ভিদ্দেহস্থ কোষেব ভিতবকার জলীয় অংশ বহির্গত 


উদ্ভিদেব আঘাত-অন্ভূতি ৬৭ 


হওয়া! এবং আহত স্থান হইতে সুস্থ অংশের দিকে বিদ্যুত-প্রবাহ 
পবিচালন কবাকে, আচাধা বস্থ আণবিক বিকাবের প্রধান লক্ষণ 
বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। স্থস্থ অবস্থায় উদ্ভিদদেহেব হুক্ষ্ে সুক্ষ 
কোষগুলি জলপূর্ণ হইয়া স্ফীত থাকে । এ অবস্থায় তাহাতে 
আঘাত কবিলেই অধুব আকাব পরিবর্তনের সহিত সেই জল 
সজোবে বাহিব হইয়া দেহেব অভান্তবে ছুটিতে থাকে | কাজেই, 
আহত অংশেব কোষনকল সঙ্কৃচিত হইয়! তৎসংলগ্ন ডালপালাকে 
নামাইয়া ফেলিতে চেষ্ট1! কবে। 

চেষ্টা ব্যতীত ফললাভ হয় না সত্য, কিন্তু চেষ্টামাব্রকেই সকল 
সময় সফল হইতে দেখা যায় ন।। উন্ভিদদেহের কোধসকল জলহীন 
হইয়| যখন সঙ্কৃচিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাবা ডালপালাকেও 
নামাইবার চেষ্ট। করে সত্য, কিন্তু এই চেষ্টাব সফলত। লজ্জাবতী 
ইত্যাদি কয়েকটি উদ্ভিদ ব্যতীত অপব কোন গাছে স্পষ্ট দেখ। 
যায় না। লজ্জাবতীর দেহেব গঠন ও বিশেষ বিশেষ ছুই একটি অঙ্গ 
এ চেষ্টার সহায়ত! কবে । কিন্তু আম ইত্যাদি গাছে এ প্রকার 
স্বাভাবিক সুব্যবস্থা না থাকা, আণবিক চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হইয়া 
পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতে সকল গাছই যে লজ্জাবতী লতার 
ম্যায় আণবিক বিকার গ্রন্ত হয়, এবং তন্বাব! সকলেবই যে আণবিক 
অবস্থা একই প্রকার হইয়া ঈাডায়, তাহা আমব1 বিকাবেব দ্বিতীয় 
লক্ষণ অর্থাৎ বিছ্যাতেব উত্পত্তি দেখিয়! জানিতে পাবি। 

কয়েক বৎসব পূর্বে সজীব ও নির্জাবে সাডার একতা 
প্রদর্শন কবিয়া, আচাখ্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে তুমুল 


৬৮ জগদ্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্ঠই 
তাহার কথা শুনিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি বৈছাতিক সাড। 
অবলম্বন করিয়াই তাহার আবিষ্কারগুলিকে দাড ঝরিয়াছিলেন। 
উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়। লইয়া, এ পধ্যন্ত কোন পণগুতই বিশেষ 
গবেষণ। করেন নাই, কাজেই, কয়েকজন ইংবাঁজ জীবতত্ববিদ কেবল 
বৈদ্যুতিক প্রমাণে বস্থ মহাশয়ের আবিষ্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
কুন্তিত হইয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আবিষ্কারক 
মহাশয় যতদিন চিরাগত প্রত্যক্ষ সাড়া দ্বারা তাহার সত্যের প্রতিষ্ঠ 
করিতে না পারি'তিছেন, ততদিন তাহাতে কেহই বিশ্বাসস্থ'পন 
করিবে না। এই পরগুতগণেব ভ্রম দূব করিবার জন্য অধ্যাপক 
বন্থ মহাশয় তাহার বর্তমান গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ 
সাড়া দিয়া সত্যের প্রতিষ্টা! করিয়াছেন। যে সকল ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধাস্ত 
অবলম্বন কবিয়া জীবতত্ববিদ্গণ এপধ্যস্ত বৃথা বাগবিতগ্া করিয়া 
আসিতেছেন, আচার্য বন্থু মহাশয়ের এই নূতন আবিষ্কারে 
সে গুলিকে ত্যাগ করিতে হইতেছে। 

লজ্জাবতীজাতীয় উদ্ভিদ ও সাধাবণ উদ্ভিদের সাঁডাবৈচিত্র্য- 
সম্বন্ধে অধ্যাপক বস্থু মহাশয় যে সকল নব তথ্যের সন্ধান 
পাইয়াছেন, পরঅধ্যায়ে আমরা তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিব । উত্ভিদদেহের গঠন কি প্রকার হইলে, তাহ! প্রত্যক্ষ সাড। 
দিবার অনুকূল হয়, এবং তাহাদের কোন্‌ অবস্থাই বা প্রত্যক্ষ 
সাড়া রোধ করে, তাহাও এ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। 





প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা 


আমব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া 
দেওয়া উদ্ভিদ্মাত্রেরহই একটা! প্রধান ধশ্ম। নানাজাতীয় গাছে 
নন! প্রকারে আঘাত দিয়।, আচাধ্য বস্ত্র মহাশয় যে বৈদ্যুতিক 
প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাডাব একতা দেখাইয়াছেন, ভাহাও আমরা 
এ প্রবন্ধে উল্লেখ কবিয়াছি। এখন দেখা যাউক, লজ্জাবতী ভূষি- 
আম্লা (13101)0)010)), বনচাভাল প্রভৃতি গাছে, বৈদ্যুতিক 
সাডার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব পাতাব উঠানাম। প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
সাড়া (1১00]00001091 1051)00১) কোথা হইতে আসে। আমর। 
পর্ব অধ্যায়ে বলিষাছিলাম, হাত প। ও মুখ বাঁধা প্রাণীকে প্রহাব 
কবিতে থাকিলে, হাত-পা ন।ডিয়। ও চীৎকার করিয়া সে যেমন 
প্রহারের অনুভূতি জানাইতে পারে না, কিন্তু অন্তবে অন্তরে 
বেদানাট পূর্ণমাত্্রীতেই ভোগ করে, আহত গাছের অবস্থা কতকট! 
সেই প্রকার । পাতা, কৌটা ও ডালের গঠনবৈচিত্র্যে অন্তরেব 
বেদনা কতকগুলি গাছ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া চাড়িয়৷ বেশ প্রকাশ 
করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের অঙ্গ খেলে না, তাহাদিগকে আঘাত 
উত্তেজনায় কেবল অন্তরে অন্তরেই বেদনা অনুভব করিয়া নিরস্ত 
থাকিতে হয়। আচাধ্য বস্থ মহাশয় তাহার বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়, 
এই আতস্তরিক বেদনার অন্তিত্ব সকল উদ্ভিদেই দেখাইয়াছেন। 


৭০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


কি অবস্থায় উদ্ভিদ হাত-পা-বাধা প্রাণীর ন্যায় নীরবে আঘাত- 
যন্ত্রণা সহা করে, এখন তাহাই আলোচ্য । 

একখণ্ড ইবোনাইট্‌ ও তাহার সমান আকারের একটি রবাব 
ফলককে শিরিসের আঠ। দ্বার! জুড়িয়া, উত্তাপ দিতে থাকিলে 
উহাদের আকারের একট] বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তাপ 
পাইলেই এই জোড| জিনিষটা ধন্গকের আকাবে বাকিয়া পড়ে । 
এই বাক হওয়ার কাবণ নির্দেশ কবা কঠিন নয়। উত্তাপে 
প্রসারিত হওয়! এ ঠাণ্ডায় সম্কৃচিত হইয়া পড়। পাদার্থমাত্রেবই 
একটা প্রধান ধশ্শ। কিন্তু একই বকম তাপে সকল জিনিস সমান 
পরিমাণে প্রসারিত হয় না। যে উত্তাপে পারদ প্রসারিত হ্ইয়। 
দ্বিগুণ আয়তন প্রাপ্ত হয়, অপব পদার্থে সেই তাপ দিলে, 
প্রসারণের মাত্র! অধিক দেখা যাইবে না। মোট কথায়, একই 
প্রকাবে শীতল ব| গরম করিলে, নান। পদার্থে নান! প্রকারের 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ দেখা যায়। উপরোক্ত ইবোনাইট ও রবারের 
আকুঞ্চন ও প্রসারণশক্তি এক নয। কাজেই, তাহাতে তাপ 
দিলে, অধিক আকুঞ্চনশীল রবাবের ফলকটিকে নীচের দিকে 
(০৪770৮৮০) রাখিয়। জিনিসট। ধন্ুকাকারে বাকিবে। 

লজ্জীবতী, বনচাড়াল প্রভৃতি গাছ পরীক্ষা! করিলে, তাহাদের 
পাতার বোটার গোড়ায় একটি বিশেষ অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় । 
ইহাকে ইংরাজিতে 1১811৮11১05 বলে । যাহাতে পাতাগুলি সহজে 
উঠানামা! করিতে পারে, তজ্জন্ত এই স্থানে কক্জার মত এক অংশ 
আছে, এবং তা” ছাড়। অপর অংশের তুলনায় এই স্থানের 
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কোষগুলিরও (06115) একটা বিশেষত্ব দেখা যায়। পার্বর্তী 
স্থানের কোষেব যে প্রকাৰ আকাব, এ পত্রমূলেব (11511789) 
নিম্নাঞ্জের কোষগুলি যেন তাহ! অপেক্ষ। বড, এবং শীতাতপে 
সেগুলি যেন অধিক পবিমাণে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া! পড়ে। 
পত্রমূলের নিম্বার্ধ ও উপরাদ্ধেব কোষ সকল রসপূর্ণ হইয়া 
পত্রবুস্তের উপর সমান চাপ দিতে থাকিলে, পাতা ভূতলের 
সহিত সমাস্তবীল হইয়। দাঙায। ইভাই লঙ্জাবতীর স্বাভাবিক 
অবস্থ।। এখন যদি কোন্‌ প্রকার আঘাতাদি দ্বার! এ সাম্যাবস্থায় 
স্থিত পত্রমূলটিকে উত্তেজিত কৰা যায়, তাহা হইলে তদ্বাবা 
পত্রমূলের নিম্নার্ধেব সেই বড বড কোষগুলি হইতে অধিক 
পরিমাণে রস নির্গত হহয।, তাহা নীচে-উপবেব শাখা-প্রশাখ।- 
ক্রমে চলাফেরা করিতে আবস্ত করে। বসপুষ্ট বস্তু হইতে বস 
নির্গত হইলেই সেটি সঙ্ধচিত হইয়! যায়। এখানে উপরিস্থ 
ক্ষুদ্তর কোবগুলি মপেক্ষা অধিক পবিমাণে রস নির্গত কবায় 
নীচেকার বড় কোষযগুপি অতান্ত অধিক পরিমাণে সম্কৃচিত 
হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রমূলটিও পূর্বব-উদাহত রবার ও 
ইবোনাইটের ফলকের ন্যায় ধন্তকাকারে বাকিয়া পড়ে । পাতা এ 
পত্রমূলেই প্রোথিত থাকে, কাজেই উহার বক্রতার সঙ্গে সঙ্গে 
পাতাটিকেও নামিতে দেখ! যায়। ইহাই লঙ্জাবতীলতার পাতা 
গুটানোর কারণ। 

লজ্জাবতী প্রভ্তিব পাতা একবার নামিলে কয়েক মিনিটের 
মধ্যে আবার সেগুলি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
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বল। বাহুল্য, পত্রমূলেব সেই বড বড কোষগুলিতে পুনঃ বসসধশরই 
ইহাব কাবণ। বৃক্ষমূল হইতে সর্বদাই এক বসপ্রবাহ উংপন্ 
হইয়া শাখা-প্রশাখাদিক্রমে উদ্ভিদের সর্ববাঙ্গে রে কবিয়া 
থাকে । কাজেই, যখন এ বস সম্কচিত বৃহৎ কোষগ্তলিব মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে আবাব ফুলাইযা তোলে, তখন পত্র- 
মূলেব মেই অসম ছুই অদ্দি পুনবায় সাম্বাবস্থায় আসিযা পাত। 
গুলিকে দাড কবিয়। দেয়। 

পত্রমূলেব উদ্ধ ও নিয়াদ্ধেব কোবেব আকাবগত বৈষম্য ও 
তাহাদেব আকুঞ্চন-শক্তিব বিভিন্নতাই, যে লজ্জাবতী প্রভৃতি 
পত্রে উঠানামাব কাবণ, আচাধ্য বস্থু ম্চাশয নান। পবীক্ষায় 
তাহা প্রতিপন্ন কবিযাছেন | 

লজ্জাবতী লতাব একটি সপত্র ও সরল শাখ। নির্বাচন 
কবিয়া, তাহার মুলে দেশপাই জালাইয়৷ তাপ দাও। কষেক 
সেকেণ্ডেব মধ্যেই উত্তাপ-প্রাপ্ত স্থানেৰ নিকটবর্তী পাঁতাগুলি 
গুটাইতে আবস্তভ কবিবে, এবং পবে সেই তাপেব উত্তেজনা 
শাখা বাহিয়। তাহার সকল পাতাগুলিকেই গুটাইয়া শেষে 
প্রশাখাব পাতাগুলিকে পথ্যন্ত আক্রমণ করিতে আবস্তভ কবিবে। 
আচাধ্য বন্থ মহাশষ এই ব্যাপারেব ব্যাখ্যানে বলেন, আঘাত 
প্রাপ্ত স্থানের কোষগুলি যে বস নির্গত কবে, তাহা সেই- 
খানেই সীমাবদ্ধ থাকে ন||। পার্থের কোষগুলিতেও তাহা 
সংক্রমিত হইয়া পড়ে। কাজেই, ধারাবাহিকরূপে কোষগুলি 
বস নির্গত কবিতে কবিতে একস্থানেব উত্তেজনাকে শাখা- 
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প্রশাখাক্রমে চারিদিকে পবিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, এবং পথের 
মাঝে সেই অসম কোষবিশি্ কোনও পত্রযূল পাইলেই 
তাহাকেও সাড়া দেওয়াইয়। থাকে । পর্ধবণিত অসম-পত্রমূল 
( 101110015 ) সকল গাছে নাই । স্তবাং সাধারণ গাছে, 
আম্রা এই উত্তেজনা-পবিচালনেব কোন প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিতে 
পাই নাঁ। এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রথায ভিতরকার উত্তেজনায 
জান] বাতীত আর অন্য উপায় থাকে ন|। 

কোষপরম্পবায় কি প্রকাব বেগে উত্তেজন। পরিচালিত হয়, 
আচাধ্য বন্থু মহাশঘ অতি স্থন্দব হ্থন্দব যন্থ সবার! তাহ। স্থকৌশলে 
গণনা করিয়াছেন, এবং কয়েকটি গাছেব পবিচালনবেগ কতকগুলি 
নিমনশ্রেণীর গ্রাণীদেহের বেদনা-পবিচালনবেগের সহিত সমান 
দেখাইয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পাবে, কোন স্থানে আঘাত দিলে 
সেখানকার কোষগুলি হইতে যে বস নির্গত হয়, এবং সেই 
আঘাত সংক্রমিত হইলে পরে অন্য কোষ হইতে যে রস বাহির 
হয়, তাহাব কি কোন কাধ্য নাই? আচায্য বস্তু ম্হাশয় 
কোধনির্গত এই বসের প্রবাহ লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন 
এবং ইহা দ্বারা জান। গিয়াছে, এই রসপ্রবাহের বেগ ও 
উত্তেজনার পরিচালনবেগ এক নয়। কাজেই, কোষ উত্তেজিত 
হইলে যে রস নির্গত হয়, তাহ! সম্মুখের প্রকৃতিস্থ কোষগুলির 
ভিতর দিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইলে পর, প্রক্কত উত্তেজন! আসিয়। 
সে কোষগুলিকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে আচার্য বন্থ মহাশয় 
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প্রত্যেক আঘাতে কোষে দুই প্রকার সাড। দেখিতে পাইয়াছেন। 
প্রথমে পূর্ববর্তী কোমনির্গত রসে ফাপিয়া উঠা. এবং পবে প্রকৃত 
উত্তেজনায় আক্রান্ত হইয়! সন্কৃচিত হওয়া। 

আমবা পূর্বেব বলিয়াছি, লজ্জাবতী প্রস্তুতি গাছেব পত্রমূলের 
(7১0117009) উর্ধ ও নিম অর্দন্ধয় বসপুষ্ট হইয়া ধখন পাতার 
ডগাতে ছুই বিপবীত দিক হইতে সমানভাবে চাপ দেয়, তখন 
পাতাটিকে আমরা ম্বাভাবিক অবস্থায় দেখি । তাব পব উত্তেজন' 
দ্বাবা নীচেকাব অধিক আকৃঞ্চনশীল বড বড কোষগুলি হইতে 
যখন বস নির্গত হইয়া পডে, তখন পত্রমূল পাতাটিকে সঙ্গে লইয়া 
ধন্নকাকাবে বাকিযা বায়। স্ৃতবাৎ উল্লিখিত ছুইপ্রকাব সাডাব 
মধ্যে প্রথমটি ছ্বাবা পত্রমূলেব বৃহৎ কোষগুলি যখন পশ্চাদ্‌বত্তী 
কোষনির্গত রসে ফুলিয়া৷ উঠে তখন তাহাতে পত্রমূলে উপব দিকে 
একটা চাপ পড়িবাব কথা । কাজেই, প্রকৃত উত্তেজন! দ্বাবা 
নামিয়া পডিবার পূর্বে, এখানে পাতাটিকে হঠাৎ উপবে ঝুঁকিতে 
দেখাবই সম্ভাবন!। 

পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলি যে অন্রান্ত, ভূমি-আম্লা, লজ্জাবতী 
প্রভৃতিব নাডালিপি দেখাইয়া আচার্য্য বন্থ মহাশয় তাহা সপ্রমাণ 
কবিয়াছেন। ষষ্ঠ চিত্রটি ভূমি-আম্লার একটি পাতাব সাড়ালিপি। 
দুর হইতে পাতাটিব উপব কোনপ্রকার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল। 
সেই আঘাতে সেটি কি প্রকারে উঠা-নাম! কবিয়াছিল, পাঠক 
চিত্র দৃষ্টে তাহ! বেশ বুঝিতে পাবিবেন। চিত্রের নিম়েব শ্বেত 
সবল বেখা আঘাত প্রদানের সময়জ্ঞাপক এবং উর্ধাবেখা পাতাব 
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পতন ও নিয়্রেখ। তাহার উত্থান-নিদ্দেশক | প1ঠক চিত্রে দেখিতে 
“পাইবেন, প্রত্যেক আঘাতের পরেই পাতাটি হগাৎ একবার 





উঠিয়া ধাড়াইয়াছিল। দীর্ঘ উঠুনীচু সাড়ীলিপির তলদেশে যে এক 
একটি সতত ক্ষুদ্র উচুনীচু রেখামক়্ সাড়ালিপি রহিয়াছে, তাহাই 
পাতার ত্র আকন্মিক উৎপতনের নিদ্দেশক। প্রকৃত উত্তেজনা 
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পৌছিবার পূর্বে যে এই উৎপতন হইয়াছিল, ত্াহাও চিত্রদৃষ্টে 
স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । 

পত্রমূলস্থ কোষের বৈচিত্রাই যে, লজ্জাবড়্ী, বনটাড়াল 
প্রভৃতি গাছের পাতার প্রত্যক্ষ সাড়৷ দিবার কারণ, আচাধ্য বন্থু 
মহাশয়ের পূর্ববণিত নান। পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
যে সকল গাছে কোষবিন্যাসের এ প্রকার বৈচিত্র্য নাই, আচার্য্য 
বন্ধ মহাশয় কৃত্রিম উপায়ে কোষের বিষমতা উৎপন্ন করিয়া) 
তাহাতে লক্জাবতীর ন্যায় সাড়। দেখাইয়াছেন । 

পেঁয়াজকলি যখন খুব কচি অবস্থায় থাকে, তাহার চারি ধারের 
কোষগ্তলিকে একই আকারে ও একই ধর্দববিশিষ্ট দেখা যায়। 
কাজেই, ইহার মূলে কোন.আঘাত দিলে, সেটি কোনপ্রকারেই 
সাড়া! দিবে না। আচাধ্য বস্থ মহাশয় একটি পেঁয়াজকলির মাঝা- 
মাঝি চিরিয়া, তাহার এক অদ্দেককে কিছুক্ষণ ধরিয়া বরফজলে 
ডুবাইয়! রাখিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, ইহাতে বরফজল-সিক্ত 
অদ্ধভাগট/র কোষগুলি অপরাদ্ধের কোষের তুলনায় অল্প উত্তেজন- 

* প্রকৃত উত্তেজন। পৌছিবার পূর্বে এই রসসঞচার দ্বারা পুরোবর্তী কোষের 
যে পুষ্টি হয়, তাহা অবলম্বন করিয়! আচার্ধা বস্থ মহাশয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরি- 
পুষ্টি সম্বন্ধে অনেক রহহ্য আবিষ্ষার করিক্লাছেন । আমর] যথাস্থলে তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ দিব। প্রকৃত উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইবার পূর্বধে ফোষগুলি পিছনের 
কোষের রসে পূর্ণ হইয়! যে আকদ্মিক সাড়া দেয় তাহাকে বন্ধ মহাশয় (]:10- 
1750 906 01 50117018001 বলিয়াছেন । প্রকৃত উত্তেজনায় আকুঞ্চিত 


হইয়। সাড়। দেওয়াই তাহার মতে প্রত্যক্ষ সাড়া । 11600 506০ ০01 5012- 
19002) 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা ৭৭ 


শীল হইয়৷ পড়িয়াছিল | এই প্রক্রিয়ার পর, আচাধ্য বস্থু মহাশয় 
এঁ ছুই অংশকে স্ৃত দিয়! বাধিয়া, তাহাদের উপর কোন প্রকার 
উত্তেজন।, প্রয়োগ করিয়াছিলেন । এই উত্তেজনায় জোড়া 
পেঁয়াজকলিটি লঙ্জীবতীর পত্রমূলের ন্যায় ধহুকাকাবে বাকিয়। 
গিয়াছিল। 

যে প্রক্রিয়ায় আচাধ্য বন্থু মহাশয় সমকোষসম্পন্ন উদ্টিদকে 
বিষমকোধবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই 
নান। উদ্ভিদের কোষের উপর চলিতেছে । স্ুয্যের তাপালোক 
সকল জিনিষের উপর সমানভাবে পড়ে না, স্থতরাং ইহা দ্বারা 
সমকোযসম্পন্ন উদ্ভিদের বিষম হইয়। ধঈ্রাড়ানো অসম্ভব নয়। এই 
অনুমান যে সত্য, আচাষ্য বন্থু মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বার। তাহা! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং অনেক উত্ভিদেই তিনি লজ্জাবতী লতার 
ন্তায় অল্লাধিক প্রত্যক্ষ সাড। দেখাইয়াছেন । ইনি বলিতেছেন, 
সাধারণ বুক্ষের পত্রে কোষবিষমতাট| খুব সুস্পষ্ট নয় এবং 
লজ্জাবতী লতার ন্যায় সেটা উহাদের কোন এক নিদ্দিষ্ট অঙ্গেও 
সীমাবদ্ধ থাকে না, এজন্ত সাধারণ পাতার উঠানামা হঠাৎ 
আমাদের নজরে পড়ে ন।$; কিন্তু বিশেষভাবে পবীক্ষ। করিলে 
পাতামাত্রেরই অল্পাধিক উঠানাম। দেখা অসম্ভব নয়। 

প্রাণিদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, তৈজস-নাড়ী 
(2756) * তদছুৎপন্ন বেদনা বহন করিয়। সর্ববদেহে ছড়াইয়। 


* ইংরাজী “5৮”কে বাংলায় “মনা” বলা হইয়া থাকে; কিস্ত “নায় 
ইংরাজী “1091০” এরই পরিভাধারপে ব্যবহৃত হওয়! উচিত। পুজনীয় স্বর্গীয় 


৭৮ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 


দেয়, এবং মাংসপেশী (1050159) সেই উত্তেজনায় আকুঞ্চিত 
বা প্রসাবিত হইয়! সাড়া দেয়। আচাযা বস্থ মহাশয় কোষ- 
বিষমতাজাত উত্ভিদেব সাড়াকে অবিকল মাংসপেশীব কাষ্যেব 
অন্গরূপই দেখাইয়াছেন। স্বতবাৎ, উদ্ভিদ্দেহেব [বিষমকোবযুক 
স্বানই যে পেশী এবং যে সকল কোষপবম্পবায় উত্তেজন! প্রবাহিত 
হইয়! চাবিদিকে পবিব্যাপ্ত হইযা পড়ে, তাহাই 'ষে উত্ভিদের 
তঞ্জস-নাডী, এখন আব কোনক্রমে তাহা অস্বীকাব করা যায়না । 

প্রাণী ও উদ্ভিদদেহেব এঁক্য এখানেই শেষ হয নাই, খুটিনাটি 
অনেক বিষয়ে আচাধ্য বন্ু মহাশষ উভযেব একতা দেখাইয়া 
ছেন। প্রাণিদ্রেহে অতি মুছু আঘাত দিলে, তাহার সাড়া পাওয়া 
যায় না, কিন্ত সেই আখাতই ঘন ঘন পড়িতে থাকিলে, আপন! 
হইতেই কোথা হইতে সাডা দেখা দেয়। আচাষ্য বস্থ মহাশয় 
উদ্ভিদ্দেহে পুনঃপুনঃ আঘাত দিয়া অবিকল এ প্রকাবেব সাডা 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

প্রাণীব পেশীতে আমব| সাধারণ: ছুই প্রকাবেব সাড। 
দেখিতে পাই । হৃৎপিণ্ড ইত্যাধি অংশে যে পেশীগুলি (050120 
11150155) থাকে, তাহাব। মুছু আঘাতে পাডা দেয় না। 
আঘাতের মাত্রাকে ক্রমে বাডাইয। একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌছাইয়া 
দিলে পব তাহাদেব সাড়া হঠাৎ অতি প্রবলভাবে চলিতে 





হিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “ব৩.€”কে তৈজস-নাড়ী বলিয়াছেন। আমরা 
এখানে দেই পবিভাধাই বাবহাব করিলাম । 





প্রাণী ও উদ্ভিদের সাডার একতা ৭৯ 


আবস্তকরে। ইহাই এই শ্রেণীব মাংসপেশীব চরম সাডা, এ 
অবস্থায় আঘাতেব মাত্রা শতগুণ বুদ্ধি কবিলেও, এ গুলিতে 
স।ডাব বৃদ্ধি দেখ! যায না| দ্বিতীয় প্রকাবেব সাভা' প্রাণী 
সাধাবণ মাংসপেশীতে (5/61665] 50155) দৃষ্ট হয়। ইহাদের 
উপরে মৃদু আঘাত দিতে আরম্ত করিয়া, সেই আঘাতকে ক্রমে 
প্রবল কবিতে থাকিলে, আঘাতেব সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও বৃদ্ধির দিকে 
অগ্রসব হইতে থাকে । আচাধ্য বস্থ মহাশয ভূমি-আম্লা 
প্রভৃতি গাছেব পাতায় হৃৎপিণ্ডের পেশীব মৃত সাডা দেখিতে 
পাইয়াছেন , এবং পেশীব পূর্ববণিত দ্বিতীয় প্রকারেব সাড়াও 
অনেক গাছে দেখাইয়াছেন। 

প্রাণী হৃৎপিণ্ড যে প্রকাব তালে তালে স্পন্দিত হয়, তাহ! 
একক প্রাণীবই বিশেষত্ব বলিয়! এ পধ্যস্ত স্িব ছিল। বনঠাডাল 
গাছেব পাতায় আচাধ্য বস্থু মহাশয় অবিকল সেই প্রকার স্পন্দন 
দেখাইয়াছেন ১ এবং প্রাণিহৃদয়েব ন্যায় স্পন্দনশীল স্থানও উত্তিদ- 
দেহে ধব1 পভিয়াছে। ইহ! অপেক্ষা! বিন্ময়কব আবি্াব আব 
কি হইতে পাবে? 

মাংসপেশীতে ঘন ঘন আঘাত দিলে প্রত্যেক আঘাতজাত 
আকুঞ্চন পৃথক পৃথক দেখা যায় না। প্রথম আঘাতেব সাডা 
দ্বিতীয়ের সাডাব সহিত মিলিয়া গিয়া পেশীতে ধ্নষ্ঙ্কাব 
(0507259) উৎপন্ন করে । আচার্য্য বন্থ মহাশয় উদ্ভিদ্দেহে 


-সশিস্পাাসপশিস শপ এ 


রং প্রাণিহৃদয়ের ন্পন্দনের সহিত বনচাড়াল ল ইত্যাদি, গাছের সাড়ার একত। 
আমর' প্রবন্ধাস্তরে দেখাইব। 








৮০ জগদীশচজ্েব আবিষ্কার 


স্বনন উভ্তিজনং গুনে ক্দব্যী। তাহ্তে আব্কল খনুইস্কা 
দেখাইয়াছেন। 





৭ম চিত্র 


প্রাণী ও উদ্ভিদেব সাভাব এক। ৮১ 


৭ম "চত্রখানি পেশীর সাডালিপি। ঘন আঘাতে সাডালিপি 
কি প্রকারে ক্ষীণতব হইয! একাকাব ধাবণ কবে, এবং শেষে 
তাহাতে কি প্রকাবে ধনষ্টঙ্কাব উৎপন্ন হয, পাঠক চিত্রখানি 
দখিলেই বুঝিতে পাবিবেন। ৮ম চিত্রথানি ধুতুবাফুলের গর্ভ- 


০৯ 





৮ম চিত্র 


কেশবেব (1%56]) সাডালিপি। ইহাব বামপার্বস্থ অংশের 
সাডাগুলি প্রায় গাষে গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে, এবং তাব পরবে 
আথঘাতেব ক্ষিপ্রতা আবে বৃদ্ধি করায়, চিজ্রেব দক্ষিণঅংশে 
অ'ব পৃথক্‌ সাডী অক্ষিত হয় নাই, আহত অংশ ধন্ুষটঙ্কাব গ্রস্ত 
মাংসপেশীর ন্যায আডষ্ট হইয়! পডিয়াছে। 

হৃৎপিগাদিস্থ স্পন্দনশীল পেশীর ( (11180 2801১01১০ ) 3 
খন্টঙ্কাব হয় না। বনাডাল গাছের বিশেষ বিশেষ অংশে ও বন্ছু 
মহাশষ ধনুষ্টঙ্কারেব লক্ষণ দেখিতে পান নাই । 

প্রাণিদেহে মগ্যপ্রয়োগ করিলে, তাহাতে প্রথমে উত্তেজনার 
লক্ষণ দেখা যায়, তাৰ পবে অবসাদ আসিয়। পেশীকে আক্রমণ 


কবে। বিধপ্রয়োশে মাংসপেশী প্রথম হইতেই অসাডত।ব দিকে 
৯১০ 


৮২ জগদ+" চন্দ্রের আবিষ্কার 


অগ্রসর হয় এবং পরে বিষদ্ব কোন্‌ পদার্থ প্রয়োগ করিলে, সেটি 
ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আবম্ত করে। আচাধ্য বস্থ মহাশয় 
উত্তিদে এ প্রকারে নান! উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া একই ফল 


পাইয়াছেন। 
আমাদের শ্বাসনিগিত বিষাক্ত বায়ু কার্ববনিক-এদ্সিভের 
(08770070040. 0১) প্রভাব নম চিত্রটিতে অস্কিত 


রহিয়াছে। স্বস্থ উত্তিদ্দেহের উপরে নিয়মিত উত্তেজনা দেওয়ায়, 
সেটি কি প্রকারে নিয়মিতভাবে সাড়া দেয় চিত্রের “৮ চিহ্নিত 





৯ম চিত্র 


অংশে তাহা পাঠিক স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন ** চিহ্ত অংটি 
কার্বনিকৃ-এসিডে উন্মুক্ত রাখার পরের সাড়া । এই অবস্থায় 
সাড়া কি প্রকারে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, একবার চিত্রের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক তাহ! বুঝিতে পারিবেন । কার্বনিক্‌ 
এসিডে উন্মুক্ত থাকার পর বিশুদ্ধ বাযুতে শ্বাসপ্রশ্থাস গ্রহণ 
করিতে থাকিলে প্রাণিমাত্রই আবার স্থস্থ হইয়া পড়ে। চিত্রের 


প্রাণী ও উত্ভতিদের সাড়ার একত। ৮৩ 


«৫৮ চিন্ধিত অংশটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়ালিপি। বিশুদ্ধ 
বায়ুস্পর্শে উত্তিদ্‌ কি প্রকারে বলসঞ্চয় করিয়া ক্রমে নৃতন তেজে 
সাডা দিতে আরম্ভ করে, তাহা চিত্রের এই অংশ হইতে স্পষ্ট 


বুঝা যায়। 
দশম চিত্রটিতে উদ্ভিদের উপরে মছ্য (£8100)701 ) গ্রয়োগের 
ফল অঙ্কিত আছে । “%” চিহ্নিত অংশটি সুস্থ উদ্ভিদের সাড়া- 


লিপি। তারপরে মগ্প্রয়োগে উহার ষে উত্তেজনা ও অবসাদ 
হয়, তাহা চিত্রের 41) ও ৫” চিহ্নিত অংশদ্ধয় দেখিলেই পাঠক 
বুঝিবেন । 





] এ এ 


১*ম চিত্র 


একই অবস্থায় প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার এই অবিকল একতা 
দেখিলে মনে হয়, যে প্রক্রিয়ায় ও যে প্রাকৃতিক কারণে প্রাণী 
সাড়! দেয়, উত্ভিদের সাড়াও অবিকল তাহারি ফল। প্রাচীন ও 
আধুনিক শরীরতত্ববিদ্গণ প্রাণিরাজ্যকে বিধাতার একটা পুথক্‌ 
হৃষ্টি মনে করিয়া, ইহাকে উদ্ভিদ হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখিতেন । 
কাজেই, এই প্রকার গবেষণায় অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া! যাইত । 


৮৪ জগদীশচন্দেব আবিষ্কার 


শরীরতত্বসন্বদ্ধীয় প্রচলিত নান! সিদ্ধান্তে, আজও সেই সকল 
ভ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। আচাধ্য বন্ধু মহাশয় উদ্ভিদ ও 
প্রণীকে একই গণ্ডীর ভিতব টানিয়া আনিয়। উভয়ের জীবন- 
মৃত্যু ক্ষয়বৃদ্ধি ও চলাফ্রোর মুলে একমাত্র মহাসত্যের ধাবমান 
পাইযাছেন। প্রচলিত সিদ্ধান্তে যে সকল শারীরিক ব্যাপারের 
সছ্ধযাখ্যান পাওয়া যায় না, আচাধ্য বন্থ মহাশয় তাহার নৃতন 
সিদ্ধাপ্তগুলি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটিরও কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। 
আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিদেহে যে সাড়। দেখ যায়, তাহার 
উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক শরীরতত্ববিদ্গণ 
বলিয়া থাকেন, প্রাণিশরীরে সর্বদাই এক প্রকার রাসায়নিক 
ভাঙাগড়ার ( 455101170018 2708. 00185100179) কাজ 
চলিতেছে । আঘাত দিলেই, সেই উত্তেজনায় জীবদেহের আহত 
ংশের বিশ্লেষণ আর্ত হইয়া যায় এবং পরে এক সংগঠনশক্তি 
আনিয়া, এ ক্ষয় পূরণ করিতে থাকে । প্রাণিতত্ববিদগণের মতে, 
এই ভাঙাগড়াই প্রাণীদিগের সাড়া। প্রাণিদেহের কোন অংশে 
ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে, আহত অংশ ক্রমে অবসন্ন হইয়া 
পড়ে। তখন পুনঃপুনঃ উত্তেজন। প্রয়োগ করিলেও তাহাদের 
সাড়া পাঁওয়া যায় না। কিন্ত কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিবার 
অবকাশ দিলে, তাহারা স্থস্থ হইয়া আবার ঠিক পূর্বের স্তায়ই 
সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আচার্য বস্থ মহাশয় উত্ভিদ্দেহেও 
অবিকল এই প্রকার অবসাদলক্ষণ দেখাইয়াছেন ! 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাডার একতা ৮৫ 


প্রাণীব অবসদের কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে, শরীবতত্ববিদ্গণ 
বলেন, প্রত্যেক আঘাতে প্রাণিদেহের যে ক্ষয় হয়, তাহ! সম্পূর্ণ 
সংগঠিত হইবাৰ পূর্বে দ্বিতীয় আঘাত আসিয়া নৃতন ক্ষ আরম্ভ 
কবাইয়! দেয় । কাজেই, স্বাভাবিক সংগঠন্শক্কি ক্ষয়েব পূরণ 
করিতে পাবে না । শকীবতত্ববিদগণেব মতে এই ক্ষয়াধিক্যই 
অবসাদেব কারণ। এই প্রসঙ্গে ই'হাব। আবো বলেন,_ঘন 
উত্তেজনায় প্রাণিশবীবে নাকি এক প্রকার অবসাদক-পদার্থ 
(1751486 না) উৎপন্ন হয়। এই জিনিসটা স্বাস্থ্যের 
অত্যন্ত হানিকর। প্রাণীকে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, রক্ত- 
প্রবাহ্‌ দ্বার। উহ| নষ্ট্র হ্ইযা। যায় এবং তখন প্রাণী আবার নুততন- 
ভাবে সাড। দিতে আবস্ত করে। 

অবসাদ-উৎপত্তিব উপরোক্ত রাসায়নিক ব্যাখ্যানগুলি যে 
কত অকিঞ্চিংকর, আচাধ্য বন্থ মহাশয় দুইটি পরীক্ষাসিদ্ধ ঘটনাব 
উল্লেখ করিয়া! তাহা সুস্পষ্ট দেখাইযাছেন। বক্তলে*শূন্য-মাংসপেশী 
লইয়া পৰীক্ষা কবিষা দেখ। গিয়াছে, সেটি রভ্ত'ময় পেশীর স্যায়ই 
সাঁড। দেয় ও ঘন আঘাতে অবশ হইয়| পডে, এবং তার পবে 
বিশ্রামের অবকাশ দিলে, নৃতন সাড়া আবস্ত করে। স্থতরাং, 
রক্তই যে অবসাদক পদাথকে নষ্ট করিয়া জীবদেহে নৃতন বলেব 
সঞ্ধার করে, এ কথা এখন আব বিশ্বাম কব! চলে না। 

মাংসপেশীবিশেষে (0৮018681051: ) নিয়মিত আঘাত 
দিলে সোপানাবলীর (307৭৮ 370৮৮) মৃত এক প্রকাৰ 
সাড়। পাওয়া যায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রত্যেক আঘাতের সাড়া 


৮৬ জগদীশঠন্দ্রের আবিষ্কার 


তাহার পূর্ববর্তী আঘাতজাত সাড়া অপেক্ষ। ক্রমেই প্রবলতর 
হইতে আরম্ভ করে। 

১১শ ও ১২শ চিত্রদ্বয় এ প্রকার সাড়ার ছবি । মাংসখ্বেশিতে 
নিয়মিত আঘাত দেওয়ায় সাডার মাত্র। ক্রমে কি প্রকারে বাঁড়িয়া 
উঠিয়াছে, তাহ। ১০শ চিত্রটিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে । ১২শ 
চিত্রটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়।। পূর্ববণিত রাসায়নিক 
সিদ্ধান্ত দ্বার এই সাডার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, 





১১শ চিত্র 


ব্যাপারটিকে কোনই সন্ধ্যাখ্যান পাওয়া ধায় শা,বরং তাহার অন 


প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা ৮৭ 


গলদই বাহির হইয়া পড়ে! কারণ এ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে 
বলিতে হয় যে, যে সকল উত্তেজন৷ প্রথমে প্রাণিদেহকে ভাঙিয়। 





১২শ চিত্র 


দেয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায় ক্ষয়ের পূরণ করে। এই প্রত্যক্ষ 
বিসদৃশ ব্যাপারের উপর কখনই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। 

এখন এসন্বদ্ধে আচার্ধয বসু মহাশয় কি বলেন দেখা যাউক। 
ইহার মত আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া একট। সম্পর্ণ 
আণবিক ব্যাপার । আঘাত দ্বারা পদ্দার্থস্থ অপুর বিকৃতি ও 
আঘাত রহিত করার পরে তাহাদের পূর্ববাবস্থ। পুনঃপ্রাপ্তি, 
সাড়ামাত্রেরই মূল কারণ । যে-কোন আকারে যে-কোন পদার্থের 
উপর আঘাত দিলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আণবিক বিকৃতি 
উপস্থিত হয়, কাজেই, আমর! প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েই এক 
প্রকারের সাড়া দেখিতে পাই । 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় নির্জীব বস্তকেও ছাড়েন নাই । আঘাত- 
উত্তেজন! দিয় তিনি ইহাদের নিকট হইতেও প্রাণী ও উদ্ভিদের 
ন্যায় সাড়া পাইয়াছেন ; এবং ঘন উত্তেজনায় নিজীব পদার্থও 
যে, অবসাদগ্রত্ত হয় ও বিশ্রামে বলসঞ্চায় করে, তাহাও তিনি 
নান! পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন। 


৮৮ জগদীশ্নন্দ্রর মাবিষ্কাব 


অবসাদের উতৎপত্তি-প্রসঙ্গে আচাধ্য বন্থ মহাশয় বলেন, 
আঘাত দিলেই তাহার মাত্রান্দারে পদার্থের আহত অংশের 
অণুপগ্ুলি অল্লাধিক ওলটু পাল হইয! বায়। কিন্তু অঞ্টুসকল 
এই বিকৃতি অবস্থায থাকিতে চায় না); পূর্বের রি 
অবস্থাঘ ফিবিয়। আসিবার জন্য সকালেরই চেষ্টা! ভয়। কাজেই, 
এ চেষ্টা দ্বারা অণুসকল আবার পুর্বেব স্যার সজ্জিত হই'়। 
আহত অংশকে স্থস্থ কবিযা ভোলে । কিন্ত প্রকৃতিস্ত হইবার 
জন্য সময় ন। দিয়া) পদথের কোন অশে ক্রমাগত আঘাত 
দিতে থাকিলে এ চেষ্! 'বফল হইয়া পডে। তখন বিকৃতির 
মাত্রা এত উপরে উঠে থে, প্রধলতর আঘ।ত প্রয়োগ করিলে 
অণুগুলি আর নতনভাবে বিকৃত হইবাব পথ পায় না, কাজেই, 
তখন আমবা পদার্থটিতে সাড। দেখিতে পাই না। আচাধ্য 
বস্থ মহাশয়ের মতে ইহাই সজীব-নিজীবের অবসাদ । 

আচার্ধা বস্থ মহাশঘ এক আণবিক বিকৃতিব উপরই নির্ভর 
করিয়। সজীব-নিজীন সকল পদার্থের সকল প্রকার সাভারই 
সদ্ধাখ্যান প্রদান কন্যাছেন। জডের উপব কোন শক্তি 
প্রয়োগ কবিলে সেটি যে চঞ্চল হইযা উঠে, তাহ] প্রাচীন- 
আধুনিক ছোটবড কোন বৈজ্ঞানিকের অপরিজ্ঞাত ছিল না। 
আচাধ্য বসু মহাশয় জর ও শক্তিসন্বন্ধীয় এই সুপরিচিত 
সত্যটির সাহায্যে, সঙ্জীব-নিজীব প্রাণিউদ্তিদ্‌ প্রভৃতির মূলগত 
রহস্য আবিষ্কার করিয়। আধুনিক জডবিদ্যাকে প্রকৃতই এক 
নৃতন মৃত্তি দিয়াছেন । 


পৌনঃপুনিক সাঁড়া ও স্বতঃসঞ্চলন 


স্বতঃসঞ্চলন (40011017005 11051776116) প্রাণী ও 
উদ্ভিদেব একটা প্রধান বিশেষত্ব । এই বিশেষত্বটি দেখিয়াই 
অনেক সময়, সজীবকে নির্জীব হইতে বাছিয়া লওয়া হয়। 
হাৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণীদিগের স্বতঃসঞ্চলনেব একটা প্রকৃত 
উদাহরণ। কোন্‌ মূল শক্তিতে প্রাণীর হ্ৃংপিণ্ড তালে তালে 
কাপিতে থাকে, তাহার সন্ধান না পাইয়া প্রাণিতত্ববিদ্গণ 
ইহাকে স্বতঃসঞ্চলন বলিয়াই নিস্কৃতি লাভ করিয়াছেন। 

প্রাণীর হৃংস্পন্দনের ন্তায় উত্ভিদেরও স্বতঃস্ঞলন আছে । 
বনটাড়াল, ভূমি-আমলা (13101)1:500 ) প্রভৃতি গাছের 
পাতা আপন|। হইতেই যে উঠানাম! করিয়। থাকে, তাহা 
ইহারই উদ্দাইরণ। সবল অবস্থায় উত্তিদ্‌ সকল যখন প্রচুর 
তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় সেই সময়েই তাহাদের 
স্বতঃসঞ্চলন দেখা যায়। এই ব্যাপাবের উপর নির্ভর করিয়। 
উদ্ভিদের রসপুষ্ট অবস্থ। (০1710 0011916101 ) ও তাপালোক- 
প্রাপ্তিকেই উত্ভিদ্বেত্তাগণ স্বতঃসঞ্চলনের কারণ বলিয়া স্থির 
করিয়' আসিতেছেন। কিন্তু রসপুষ্টি ও শীতাতপের সহিত 
উহার প্রকৃত সন্থন্ধট! যেকি, তাহ। জিজ্ঞাসা করিলে কোনই 
সছৃত্র পাওয়া যাইত ন1। 

ভাষার “মারপেঁচ ও শব্বাড়ম্বর অজ্ঞতাকে ঢাকিয়। রাখিবার 


৯০ জগদটশচন্দ্রের আবিষ্কার 


একট। প্রধান উপায় । প্রাণী « উত্ভিদেব হ্বতঃসঞ্চলনের প্রকৃত 
রহস্য এ পর্যস্ত কেহ দেখিতে পান নাই; কাজেই, খ্যাখ্যান 
দিবার ছলে জীবত্বববিদ্গণকে “রসপুষ্ট অবস্থা” “জীবনীশক্তি” 
প্রভৃতি কতক গুলি নিরর্থক শব রচন। করিতে হয়াছিল, এবং 
এই সকল শব্দের আড়ম্বরে ইহারা কোনগতিকে শিক্ষার্থীদিগের 
চোখে ধৃলি দিয়! নিজেদের অজ্ঞভাকে ঢাকিয়া বাখিবার চেষ্টা 
করিয়া আসিতেছিলেন। 

বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্ত মহাশয় সাধাবণ বৈজ্ঞ/নিকেব 
হ্যায় এ সকল শবে আস্থ। স্থাপন করিতে পারেন নাই । পাতার 
উঠানাম। বা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ব্যাখ্যানের জন্ত যে, জীবনীশক্তি 
বা অপর কোনও অদ্ভত্ত শক্তির আশ্রঘ গ্রহণ করিতে হইবে ন। 
আচাধ্য বন্থু মহ।শয তাহ! বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি 
আরো বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র প্রকৃতিটাকে দুবেশিধা করিয়া রাখ। 
কখনই বিধাতার ইচ্ছা নয়। যাহা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট, 
তাভাব সহিতই প্ররুতির কারবাব। সুতরাং সরলপথে সহজ 
বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিলেই প্রাকৃতিক রহন্তমাত্রেরই সমাধান 
সম্ভবপর । আচাধ্য বস্থ মহাশয় ভাই প্রক্তত বৈজ্ঞানিকের 
হ্যা ধীরে ধারে স্বতঃসঞ্চলনের মুল কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের বড় বড় জটিল সিদ্ধাস্ত 
তাহাকে বিপথগামী করিবার জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্ত কিছুতেই বস্থ মহাশয় লক্ষ্যবরষ্ট হন নাই, অতি অল্পকাল- 
মধ্যেই তিনি সত্যের সন্ধান পাইযাছিলেন। 


পৌন:পুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন ৯১ 


আচাধ্য বন্থ মহাশয় উত্ভিদদের স্বতঃসঞ্চল নপ্রসঙ্গে যে 
সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে 
পৌনঃপুনিক সাড়া (110107)]0 [২591)0796 ) বিষয়ট। জানিয়া 
বাখ। আবশ্যক । আমরা পূর্বপ্রবন্ধগুলিতে প্রত্যেক আঘাতে 
এক একটি করিয়া যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহারি বিষয় 
আলোচন! করিয়াছি । ইহা! ব্যতীত যে আর এক শ্রেণীর সাড়া 
আছে, এখনে। তাহার কথা বল! হয় নাই। ইহাঁকেই আচার্য্য 
বস্থ মহাশয় পৌনঃপুনিক সাড়া বা 2/01011)13 7২510091256 নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । 

এই শ্রেণীর সাড়ার বিশেষত্ব এই যে একবার আঘাত 
দিলে তাহাতে কেবলি একটিমাত্র সাড়া উৎপন্ন না হইয়া, অনেক 
গুলি সাড়। তালে তালে পরে পরে দেখ! দিতে আরম্ভ করে। 

ত্রয়োদশ চিত্রখানি ভূমি-আম্ল| গছের পাতার পৌনঃপুনিক 
সাড়ার ছবি। দোল্নাকে ছুলাইবার জন্য একট। টান দিলে 
সেটি যেমন অনেকক্ষণ ধরিয়া তালে তালে এদিক ওদিক্‌ 
ছুলিতে থাকে, এখানে ভূমি-আম্ল1 গাছের পাতায় একটি প্রবল 
আঘাত দেওয়াতে পাতাটিও সেইপ্রকারে তালে তালে বুঁজিতে 
ও খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে । চিত্রে দন্তর বক্ররেখাটির এক 
একটি প্লাত পাতার খোলা বৌজা প্রকাশ করিতেছে । 

ভূমি-আম্ল! গাছ সংগ্রহ করিতে পারিলে, পাঠক 
নিজের হাতে এই পৌনংপুনিক সাড়ার পরীক্ষা কবিতে 
পারিবেন। এ গাছের একটি ডাটার আগায় বা গোড়ায় 


৯২ জগণ'শচন্দ্রের আবিষ্কার 


দেশালাইয়ের কাঠি জালাইয়া অল্লক্ষণ তাপ দিলে পরীক্ষক 
দেখিবেন, সেই তাপপ্রাপ্ু অ€এ হইতে পাতাগুলি ক্রমে গুটাইতে 





১৩শ চিত্র 


আরম্ত করিতেছে, এবং একপ্রকাব গুটান শেষ হইলে, সেই 
তাপপ্রাপ্প অংশ হইতে নূতন করিয়া মার এক গুটানোর পালা 
আরম্ভ হইতেছে। গাছ ও পাতা সতেজ হইলে একবার 


পৌনঃপুনিক সাভ। ও স্বতংস্ঞ্চলন ৯৩ 


তাপ প্রয়োগ করিয়! পরাক্ষক পূর্বোক্ত প্রকাবের পাচ ছয় বার 
প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাইবেন । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, একটিমাত্র আঘাতে উদ্ভিদে থে 
পৌনঃপুনিক সাড়। দেখ! যায, তাহ। কি কেবল ভূমি-আম্লা 
প্রভৃতি গাছেরই বিশেষত্ব,--না উদ্ভিদ্স'ধারণেবই একটি বিশেষ 
ধন্ম ? 

আ]চায্য বস্তু মহ|শয় এই প্রশ্নের স্থমীমাংসা করিয়াছেন ; 
এবং সহজ পরীক্ষ। দ্বারা দেখাইয়াছেন, স্থস্থ ও সবল উত্ভিদ্‌- 
মাত্রেরই দেহে আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে পৌনঃপুনিক 
সাড়। আপন! হইতেই তালে তালে চলিতে আরম্ভ করে । বন- 
টাড়াল, ভূমি-আম্ল। প্রভৃতি গাছের পত্রমূলস্থ যন্ত্র ([৫15105 ) 
এ সকল সাড়াকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। অপর গাছের 
পাতায় উঠানামার এ স্বব্যবস্থ। নাই, কাজেই, সেগুলিতে আমরা 
প্রত্যক্ষ সাড়। দেখিতে পাই না। এই সকল স্থলে বৈদ্যুতিক 
প্রথায় সাড়ালিপি অঙ্কন করিলে, পৌনঃপুনিক সাড়ার অস্তিত্থ 
বেশ বুঝা! যায়। চ১11৬1709-হীন নানা গাছে আঘাত দিয়া 
আচাধা বস্থ মহাশয় তাহাদের প্রত্যেকটিতেই পৌন:পুনিক 
বৈদ্যুতিক সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন । 

ভূমি-আম্লার পাতা ব। ভাল সাধারণতঃ শ্বতঃসঞ্চলনের 
কোন লক্ষণ দেখা যায় না । কিন্তু কোন একটি স্থস্থ ও সবল 
ভূমি-আম্ল! গাছ বাছিয়। লইয়া, তাহার কোন অংশে আঘাত 
দিলে, সেটি যখন পুনঃপুনঃ পাতা৷ উঠাইয়া৷ নামাইয়। সাড়। 


৯৪ জগদীশচজ্দ্রের আবিষ্কার 


দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বনটাড়ালের ন্যায় শ্বতঃ- 
সঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয়। কোন প্রকার অঘাতে 
পৌনংপুনিক সাড়া আরম্ভ হইলে, সেগুলি বৃক্ষের ব্বতঃষৃঞ্চলন কি 
পৌনঃপুনিব সাড়া তাহা বাস্তবিকই ঠিক করা যায় ন। ইহা 
প্রত্যক্ষ করিয়া স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার ম্ঢ ৃ একটা 
কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আচাধ্য বস্থু মহাশয় কপ্রনা 
করিয়াছিলেন । 

কল্পন। জিনিষটা কেবল কবিজনস্থলভ গুণ নয়। যেকোন 
প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাকে সফলতা দিবার পক্ষে ইহা। 
একটি মহা অস্ত্র। কল্পনাসম্পদ্হীন কোন ব্যক্তিই প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। আচাধ্য বস্থ মহাশয় পূর্বোক্ত 
কল্পনায় চালিত হইয়া, নান। প্রকার বৃক্ষে নানা পরীক্ষা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন এবং শেষে পৌনঃপুনিক-সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের 
অভেদ স্থস্প্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, ভূমি-আম্লা গাছে আমরা কেবল 
পৌনঃপুনিক সাড়াই দেখিতে পাই । আচাধ্য বন্থ মহাশয় সেই 
ভূমি-আম্লাকেই স্থকৌশলে স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উত্ভিদে পরিণত 
করিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং বনাড়ালের ক্কৃতঃ- 
সঞ্চলন লোপ করাইয়া তাহাতে পৌনঃপুনিক পাড়ার অস্তিত্ব 
দেখাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটিই এত হ্বন্দর 
যে, স্বত:সঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার অভেদ এখন আর 
কোনক্রমেই অবিশ্বাস কর! চলে না। 
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পৌনঃপুনিক সাড়া বা স্বতঃসঞ্চলনের উতপত্তিত ত্বসন্বদ্ধে 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় কি বলেন, এখন দেখা যাউক। এই সাড়া 
লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, গাছ যখন বেশ সবল ও সুস্থ 
অবস্থায় প্রচুর তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় তখনি তাহার 
পৌনঃপুনিক সাড়ার উত্পত্তি হয়। ক্ষীণ ও নিস্তেজ গাছ লইয়া! 
পরীক্ষা কর, তাহাতে কেবল সাধারণ সাড়াই দেখ! যাইবে; 
পৌনংপুনিক সাড়া দেখিতে পাইবে ন।। 

প্রাচীন জীবতত্ববিদ্গণ ইহা জানিতেন, এবং সেই জন্তই 
গাছের “1০210 00210$6011% বা সতেজ সরস অবস্থাই স্বতঃ- 
সঞ্চলন উৎপন্ন করায় বলিয়া তাহার স্থির করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু [01210 00:010101.৮ও স্বতঃসঞ্চলনের মধ্যে সন্বন্ধট] যে 
কি, তাহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই । 

কোন প্রকার গাট ঠতলে ইস্পাতের শ্স্রিং ডূবাইয়। রাখিয়া 
তাহাতে মু আঘাত দিলে, সেটি সন্কৃচিত ও প্রসারিত হইয়া 
প্রত্যেক আঘাতেই এক একবার সাড়া দিতে -আরম্ত করে। 
আঘাতের মাজা! খুব বাড়াইয়৷ দাঁও, দেখিবে, প্রবল আঘাতে 
স্প্রিং একাধিকবার অন্দোলিত হইয়া সাড়া দিতেছে । আচাধ্য 
বস্থ মহাশয় স্বতঃসঞ্চলনকে এই আন্দোলনের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন। এক প্রবল আঘাতে প্রযুক্ত শক্তি, যেমন স্প্রিংএ 
সঞ্চিত থাকিয়া বারে বারে সেটিকে কাপাইতে থাকে, বাহিরের 
তাপালোক ইত্যাদি হইতে আগত শক্তি উদ্ভিদের দেহের ভিতরে 
সঞ্চিত হইয়া, তাহাকে অবিকল সেই প্রকারেই কীপায়। স্প্রিং 
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যেমন প্রবল আঘাতে প্রাপ্ত শক্তিটাকে একবার সাড়া দিয়া 
নিঃশেষে ছাড়িতে পারে না, উদ্ভিদও সেই প্রকার বাহিরের 
তাপালোকের শক্তি পাইলেই, তাহাকে সম্পর্ণ কাজে লাগাইতে 
পারে না। বাহিরের শক্তি উদ্ভিদ্দেহে সঞ্চিত হইতে থাড়ে এবং 
সেই সঞ্চয় একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে, উদ্ভিদ তাহ দ্বার! 
কাজ করাইতে পারে । আচাধ্য বস্তু মহাশয়ের মতে পূর্বোক্ত 
প্রকারে সঞ্চিত শক্তির কাধ্যই স্বতঃসঞ্চলন ব। পৌন:পুনিক সাড়া । 

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ 
শক্তিই যখন পৌনংপুর্শক সাড়৷ ও স্বতঃসঞ্চলনের মুল কারণ, 
তখন পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার জন্য প্রবল আঘাতের 
আবশ্যকতা কি? 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, গাছের 
অস্তনিহিত শক্তি যখন স্বতঃসঞ্চলন আরম্ভ করিবার সীমার 
নিয়ে থাকে, তখন তাহার পাতার কোন প্রকার নড়াচড়া! দেখা 
যায় না। এই অবস্থায় উহাতে কোন প্রকার প্রবল আঘাত 
দিলে, সেই আঘাতের উত্তেজনাটা গাছের আহত অংশে সঞ্চিত 
হইয়া! তাহার অস্তনিহিত শ্তিকে পূর্ণতা! প্রদান করে। কাজেই, 
তখন সেই আহত অংশ হইতে একাধিক সাড়। উৎপন্ন হইতে 
থাকে এবং যে পর্যন্ত এই নবাগত শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হয়, 
পাতার উঠান।মা অবিরাম চলিতে থাকে । 

বনাড়াল প্রভৃতি গ।ছের পাতা যখন আপনা আপনি উঠ- 
নামা করিতে আরম্ত করে, তাহাতে তখন কোন প্রকার আঘাত 
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দেওয়ার আবশ্যক হয় না। আচায্য বন্থু মহাশয় নানা পরীক্ষা সিদ্ধ 
প্রমাণ দেখাইয়া এই ব্যাপারের সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন । 
ইহার মতে, বাহিরের তাপ, আলোক ইত্যাদি হইতে শক্তি 
সংগ্রহ করিয়া গাছ যখন সতেজ অবস্থায় থাকে, এবং এই 
সময়ে খন তাহার উপর আবার নৃতন শক্তি আসিয়া! সঞ্চিত 
হইতে আরস্ত করে, তখন গাছটি এই সমবেত প্রচুর শক্তি ধরিয়া 
রাখিতে না পারিয়া, ভাল পাতা ইত্যাদি নাড়িয়া-চড়িয়া সাড়। 
দিতে আরম্ভ করে । 

আচার্য বস্থু মহাশয় একট উদাহরণ দিয়া এই শক্তি-সঞ্চয় 
ও তাহার ক্রমিক ব্যয়ের বিষয়ট! বুঝাইয়াছেন। মনে করা 
যাউক, একট৷ বড় টবে একটি ছোট নল দিয় অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
জল সঞ্চিত হইতেছে । জল বাহির হইবার জন্য টবের নীচে 
আর একটি রবাঁরের নল সংলগ্ন আছে এবং ইহার মুখ একটি স্প্রিং 
দিয়া অবরুদ্ধ আছে । টবে জল জমিতে আরম্ভ করিলে, তাহার 
নীচেকার সেই রবারের নলের স্প্রিং চাপ পাইতে আরস্ত করিবে 
এবং এই চাপের মাত্রা প্রচুর হইলে শ্প্রিৎ খুলিয়া যাইবে ও নলের 
মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে জল বাহির হইতে থাকিবে । টবের 
উপরে জল অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমভাবে পড়া সত্বেও তাহার 
নীচেকরি নল দিয়! ঝলকে ঝলকে জল বাহির হওয়াকে, আচাধ্য 
বন্থ মহাশয় উদ্ভিদের তালে তালে সঞ্চলনের সহিত তুলন। 
করিয়াছেন। বাহিরের তাপালোকাদি হইতে বৃক্ষ সকল যে শক্তি 
আহরণ করে, তাহা অবিচ্ছিন্ন ধারাতেই আসে, কিন্তু তাহার 
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কাজ পূর্বব-উদ্াহত টধশ্থিত জলের বহির্গমনের স্ায় তালে তালে 
চলিতে থাকে । 

কোন উচ্চস্থানের চারিধারে বাধ দিয়া জল ধরিয়া রাখিলে, 
জল বাধ! থাকিয়। যায়। কারণ, চারিধারের | বাধের প্রাচীর 
জলকে পলাইতে দেয় না । 'একাধারের ধাধ কাটিয়। দাও, জল 
বন্ধনমুক্ত হইয়! চলিতে মাবস্ত করিবে এবং সেই বাধবেষ্টিত স্থান 
জলশৃন্ত হইয়া পড়িবে । যে কোন শক্তিকে আবদ্ধ করিয়! 
রাখিলে তাহার কাধ্য ঠিকু জলেরই মত দেখা যায়। বন্ধনমুক্ত 
হইলে, তাহা নিঃশেষে চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে । এই কথাটা 
মনে করিলে প্রশ্ন হইতে পারে, বাহিরের তাপ, আলোক 
প্রভৃতির যে শক্তি বুক্ষেব অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহা স্বতঃ- 
সঞ্চলনাদিতে ব্যয়িত হয় সত্য, কিন্ত সেই সঞ্চলনে যে তাল ও 
শৃঙ্খলা আছে তাহা কোথা হইতে আসে? আবদ্ধ শক্তি মুক্ত 
হইলে বিশৃঙ্খলভাবে ডালপাতা নাড়াইয। চাড়াইয়! তাহার ব্যয় 
হওয়ারই ত সম্ভাবনা । 

আচাধ্য বস্থু মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন, গাছের 
আভ্যন্তরীণ শক্তি যখন প্রচুর হইয়া পাঁতীকে নামাইয়। দেয়, 
তখন এই উত্তেজনায় বৃক্ষের অণু সকল বিকৃত ও অসাড় হ্ইয়। 
পড়ে । এজন্য চারিদিকের অণুর ভিতর দিয়া নূতন শক্তি 
পাতার দিকে আসিবার পথ পায় না। কাজেই, পাতাটি 
একবার নড়িয়াই স্থির হইয়া! পড়ে। তার পর কালক্রমে বিরূত 
অণুগুলি প্রকৃতিস্থ হইলে, সেই আবদ্ধ শক্তি চলিবার জন্য 
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আবার পথ পায়, এবং আর একবার পাতাটিকে নাড়াইয়। 
দিয়া, অণুগুলিকে আবার নৃতন করিয়া বিকৃত করে। কাজেই, 
দেখা যাইতেছে, গাছেব ভিতরকার শক্তি যতই অধিক হউক 





১৪শ চিত্র 


ন| কেন, তাহা ফেবল গ।ছেব সুস্থ অবস্থাতেই কাজ করিতে 
স্ঘোগ পায়। কিস্তু গাছের এই আণবিক স্বাস্থ্য নকল সময় অক্ষ 
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থাকে না,--প্রত্যেক সাডার পবই আণবিক বিরুতি উপস্থিত হয়; 
এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রবাহ বোধ পাইয়া যায়। কাজেই, 


টি 





১৫শ চিত্র 


দারা রারারারে ৮0101101081]1111) 11000 


০৫ -8৮-৯৮-৬কিতিন 





১৬শ চিত্র 


পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন ১০১ 


ইহাতে পাতার উঠানামা প্রভৃতি ম্বতঃসঞ্চলন বিচ্ছিন্নরূপে ভালে 
তালে চলিতে থাকে । 

আচাধ্য বস্থ মহাশঘেব স্বত:সঞ্চলন-সম্বন্ধীয আবিষ্ষার এখা- 
নেই শেষ হয় নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের খুটিনাটি 
ব্যাপারে তিনি এত মিল দেখাইযাচছ্বেন যে, তাহ] গুনিলে বিস্মিত 
না হইযা থাকা যায় ন।। চতুর্দশ চিত্রথানি, বনাডাল গাছের 

তঃসঞ্চলনের চিত্র । তাপেব মাত্র। ৩০ দিগ্রি হইতে বাড়াইয়। 

ক্রমে ৩৯ ভিগ্রিতে আন।ঘ, উক্ত গাছছেব পাতার আন্দোলনের 
মাত্রা কেমন কমিয়া আসে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝা! যায়। ১৫শ 
চিত্রখানি ভেকেব হৃৎস্পন্দনেব ছবি । ৩ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৩৩ 
ডিগ্রি পধ্যস্ত তাপ বুদ্ধি কবান, হারের স্পন্দনমাত্র। কেমন কমিয়। 
আসিতেছে, পাঠক চিত্রথ।নিণ প্রতি একবাব দৃষ্টিপাত করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন । প্রাণীব হৃৎস্পন্দনের সহিত উত্ভিদ্বে 
্বতঃসঞ্চলনের এই অত্যাশ্চয্য একা প্রকৃতই বিস্মবকব। 

প্রাণিতত্ববিদ্গণ হৃৎংপিণ্ডে তালে তালে ম্পন্দনের যে সকণ 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, নিবপেক্ষভাবে সেগুলির আলোচনা 
করিলে, প্রত্যেকেরই অনেক গলদ্‌ বাঠিব হইযা পড়ে । আচাধ্য 
বস্থু মহাশয় উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর স্বত:স্পন্দনের ভিতরকাৰ স্ুক্সতি- 
সুক্ম একত্বা দেখাইয়।, উভধেব স্পন্দন একই প্রকারের হওযার 
সম্ভাবনার কথা বলিযাছেন। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের সদ্ধাখ্যান, 
উদ্ভিদের হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ ভাহাব রুন্তমূপেব (11511/75 ) কাধ্য 
দেখিয়াই জ।ন। যাইবে বলিব! মাশা দিতেছেন । 


১৩০২ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 


এসিভ্‌ প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত শিথিল হইয়! পড়ে 
এবং ক্ষারপদার্থের সংস্পর্শে তাহা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। 
ইহার ফলে এই দুই পদাথের দ্বারাই হৃংস্পন্দনন রোধপ্রাপ্ত:হয়। 
ষোড়শ চিত্রটি ক্ষারপ্রয়োগজাত হৃংস্পন্দনের ত্রমিক অবরোধের 
(35016 2০017740705) চিত্ত | সুস্থ হৃৎপিণ্ড 
কেমন পূর্ণমাত্রায় স্পন্দিত " হইতেছে, তাহা চিত্রের উর্দস্থ 

ংশে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা ঘাইবে । তার পর শর-চিহ্িত 
অবস্থায় ক্ষারপ্রয়োগ করায় স্পন্দন কি প্রকারে মৃছুতর 
হইয়। প্রায় লোপ পাইতে চলির়াছে, তাহা পাঠক নিম্নের 

ংশে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । অ.শ্চয্যের বিষয়, বনটাড়ালের 
হৎপিও্ড অর্থাৎ তাহার পত্রমূলে এসিড ও ক্ষার প্রয়োগ করিয়াও 
স্পন্দনের “এ প্রকার ক্রমিক লোপ দেখা গিয়াছে। 





১৮শ চিত্র 


পৌনঃপুনিক সাডা ও স্বতঃসঞ্চলন ১০৩ 


১৭শ চিত্রটি বনচাড়াল গাছের স্পন্দনচিত্র। পাতংটি 
সুস্থ অবস্থায় কি প্রকার নিয়মিত উঠানামা কবিতেছিল, চিত্রের 
বামপ্রান্তে তাহ অঙ্কিত রহিয়াছে । তার পর শর-চিহ্িত অবস্থায় 
ক্গার প্রয়োগের পর, সেটির স্পন্দন ষে, কি প্রকারে লোপ 
পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, চিত্রের পরবর্তী অংশে পাঠক তাহা 
স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । 

হৃৎস্পন্দনের সহিত উদ্চিদের স্বতঃসঞ্চলনেব একত। দেখাইয়াই 
আচাখ্য বস্থু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। ইহা! ছাডা প্রাণী ও 
উদ্ভিদের দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কত কাজেব ভিতবে যে, তিনি 
একত। দেখাইয়াছেন তাহার ইযত্ত। কর চলে না । সজীব নির্জীব 
এবং প্রাণী উদ্ভিদ্র সকলেই যে, একই অখণ্ড নিয়মের শাসনে 
যন্ত্রবৎ চলিতেছে বস্থ মহাশয়ের এই সকল আরববফ্ষার দ্বারা তাভ। 
সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 


রসশোষণ 


উদ্ভিদ মাটি হইতে কি প্রকারে রনশোষ৭্‌ করিয়। তাহার 
শাখাপত্র ও পুস্পফলাদ্দি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই রসের সঞ্চার করে, 
তাহ! জানিবার জন্য গত শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষাদি হইয়া 
গিয়াছে; কিন্ বিষয়টার গোল সেই চেষ্টাতে মিটে নাই । বরং 
এ সকল গবেষণার ফলে বনু মতভেদের হুষ্টি হওয়ায়, উহার 
জটিলতা আরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সত্যসংগ্রহের জন্য গ্রন্থ 
খু'জিলে পদে পদে নান| উল্ট। পাণ্ট। কথায় অনুসন্ধিৎস্থ বেচারার 
মাথা ঘুরিয়! যায়। বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় উদ্ভিদের 
রসশোধষণ-ব্যাপারের উপব যে এক নৃতন আলোকপাত করিয়াছেন, 
আমরা বর্তমান গ্রাবন্ধে তাহার আলোচনা করিব। 

ট্রাস্বর্গার (90991১01251) ও পেফের ([শ€26) দু'জনেই 
খুব নামজাদ। উদ্ভিদ্তত্ববিদ। উদ্ভিদৃতত্বসন্বন্বীয় কোন বিষয় 
জানিতে হইলে, আজকাল তাহাদেরি গ্রন্থ নাড়াচাড়া! কর! হইয়া 
থাকে । ইহাদের রচিত পুস্তকে রসশোষণের অনেকগুলি ব্যাখ্যান 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রথমেই ইহারা বাযুর চাপের (4 11095111110 102591116) 
কথ। উত্থাপন করিয়াছেন। পাঠক অবশ্ঠই জানেন, আমাদের 
পৃথিবীর উপর যে পঞ্চাশ ষাট মাইল গভীর বাষুমণ্ডল আছে, 
তাহা সর্বদাই ভূপৃষ্ঠের উপর কাজ করিতেছে । মাছ যেমন 


রসশোষণ ১০৫ 


তাঁহার দেহের উপরকার জলের ভার অনুভব না করিয়া জলের 
ভিতর অনায়াসে চলাফেরা করে, আমরাও সেই প্রকার সহসা 
বাষুর চাপ বুঝিতে পারি না। কাবণ, কোন জিনিসে বামুর 
মধ্যে চলাফেরা করিষ] করি, উপরক!র বায়ু ষে চাপ দেয়, নীচে- 
কার বাধু অবিকল সেই প্রকার চাপ দিয়া জিনিসট।কে সাম্যাবস্থায় 
রাখিয়া দেয়। যখন আমরা বাসুশূন্য স্থান লইয়া পরীক্ষা করি, 
তখনই আমরা বায়ুর চাঁপ বুঝিতে পারি । কোন পাত্র হইতে বাম 
বাহির করিয়1 পাত্রটিব মুখ জলে ডুবাইয়া রাখ: দেখিবে, পাত্রের 
ভিতর আপন। হইতেই জল প্রবেশ করিতেছে । এখানে পাত্রের 
বাহিরে জলের উপর যে প্রকাণ্ড বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহাই 
জলকে শূন্য পাত্রের ভিতর ঠেলিয়া তুলে । উদ্ভিদের জলশোধণ- 
প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ৫বজ্ঞানিক বলেন, স্য্যতাপে যখন গাছের রস 
পাতার উপর দিয়া ব।স্পীভূত হইতে আরম্ত হয়, তখন গাছের 
ভিতরটা! শূন্য হইয়া পড়ে । কাজেই, তখন বায়ুর চাপে মাটির রস 
মূল দিয় সেই শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য উপরে উঠিতে 
থাকে, এবং তাহাই গাছকে সরস রাখে। 

আচার্য বন্থ মহাশয় রসশোষণের এই ব্যাখ্যানটিকে সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । বায়ুর চাপ খুব প্রকাণ্ড 
হইলেও তাহার একট! সীমা আছে । সাধারণতঃ তাহা ত্রিশ ইঞ্চি 
গভীর পারদ বা ৩৪ ফুট উচ্চ জলকে উপরে ঠেলিয়া রাখিতে 
পারে । আচাষ্য বস্থ মহাশয় বলিতেছেন, বায়ুর চাপ গাছের 
রসশোধণের ক্যরণ হইলে, আমর1 কেবল ৩৪ ফুট পর্যাস্ত গাছকে 


১০৬ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 


সরস দেখিতাম। কিন্তু ইহা! অপেক্ষা অনেক উচ্চ গাছ আমরা ত 
প্রতিদিনই দেখিতে পাই; স্বতরাং বায়ুর চাপ দ্বার] যে, শিকড় 
দিয়া জল উপরে উঠে তাহা বলা যায় না; 'অস্ততঃ এটা 
কোনক্রমেই জলশোষণের মুল কারণ নয়। 

রসশোধষণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান,_-কৈশিকা কর্ষণ (0:11397765)। 
পাঠক বোধ হয় জানেন, খুব সরু নল জলে ডুবাইটেল, নলের 
ভিতর দিয়া জাল অনেকটা উপরে উঠিয়| ঈাড়ায়। কাপড়ের এক 

ংশ জলে ডুবাইলে, পাত্রের জল আপন হইতেই উঠিয়া 
উপরকার শুষ্ক অংশকে ভিজাইয়া দেয়। এই ব্যাপারটাও 
কৈশিকাকর্ষণের ফল। এখানে কাপড়ের স্থতার সরু ঝ্বাশগুলি 
পরস্পরের গায়ে লাগালাগি খকিয়| সুক্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ন্যায় 
কাধ্য করে । কাজেই,সেই সকল নলাকার স্থতার ভিতর দিয়া 
জল উঠিষ! কাপড়খানিকে ভিজাইয়। দ্রিতে পারে । 

গাছের বরসশোধণ-ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিকগণ পূর্বোক্ত 
প্রকারের ব্যাখ্যান দিয়। থাকেন । ইহারা বলেন, শিকড় মাটির 
সরস স্থানে ডুবান থাকে, এবং গাছের ভিতরে ছিদ্রেরও অভাব 
নাই; কাজেই, কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে যেমন পাত্রের 
জল স্যত। বহিয়া তাহার অনেকটাকে ভিজাইয়া ফেলে, এখানেও 
সেই প্রকার মাটির রম শিকড় দ্বারা গাছের ত্বাশ বহিয়! উঠিয়া 
গাছকে সরস রাখে । 
আচার্য্য বন্থু মহাশয় এ ব্যাখ্যানেও আপত্তি উত্থাপন 

করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন,_টৈশিকাকর্ধণে বস উর্ধগামী 


রমশোধণ ১৩৭ 


হয় সত্য, কিন্তু তাহারে! একটা সীম। আছে । টঠকশিকাকর্ষণ 
দ্বারা পঞ্চাশ ষাট হাত উচ্চ স্থানে জল উঠিতেছে, এ প্রকার 
ব্যাপার কখনই দেখা যায় নাই । স্বতরাং কৈশিকাকধণ দ্বারা 
যে, গাছের সরসতা রক্ষা হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না 

অন্তগ্রবাহ (051710900 £061011) রসশোষণের আর একটি 
ব্যাখ্যান। চর্দমের থলিতে চিনির রস বা অপর কোনও গাঢ় 
জিনিস আবদ্ধ রাখিযা, থলিটিকে জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ । 
কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, থলিতে বাহিরের জল প্রবেশ করিয়া 
সেটাকে ফুলাইয়! তুলিয়াছে । কেবল চিনির রস বলিয়া নহে, 
কোন ছুই তরল পদার্থের ঘনতার পার্থক্য থাকিলে সকল সময়েই 
তাহার মধ্যের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়। মেশামিশি করিবার 
চেষ্ট] করিয়। থাকে | উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ তরল পদার্থের এই ধম্মটিকে 
অবলম্বন করিয়া বলেন,_গাছের ভিত্রকার রস ম'টির রস 
অপেক্ষা গাট; কাজেই, শিকড়ের সচ্ছিন্র বাবধান ভেদ করিয়া 
এ অন্তপ্রবাঁহ দ্বারাই গাছের দেহে রস প্রবেশ করিয়া থাকে । 

আচাধ্য বন্থ মহাশয় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটিতেও বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন, __অন্তপ্রবাহে পাতলা 
ও গাঢ় তরল পদার্থ পরস্পর মিশিবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্ত এই 
মিশামিশি সাধারণতঃ এত ধীরে ধাঁরে চলিয়া থাকে যে, তাহাকে 
কোন ক্রমে গাছের রসশোষণের মূল কারণ বলা যায় না। 

এই সকল ব্যাখ্যান ব্যতীতমূলের চাপ (1২০9০ চ1655016 ) 
প্রভৃতি কতকগুলি শব্ধ গঠন করিয়| উত্তিদ্তত্ববিদগণ রসশোষণের 


১০৮ জগদীশচন্দ্র অবিষ্কার 


ব্যাপার বুঝধাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এঁ মূলের চাপ 
ইত্যাদি কথাগুলির যে প্রকৃত অর্থ কি তাহ। কোন উত্ভিদ্তত্ববিদ্‌ই 
পরিষ্কার করিয়। বলিতে পারেন না। সুতরাং এ সঞ্চল কান্ননিক 
বিষয় লইয়! আলোচনা বৃথ। | 

জলি ও ডিকৃসন্‌ (0০11, 10130) উভয়েই বিখ্যাত 
উত্ভিদ্তত্ববিদ। রলশোধণসন্বন্ধে সম্প্রতি ইহাদের এক মত 
প্রচারিত হইয়াছে । এই মতে, স্য্যতাপে পাতার বিশেষ বিশেষ 
কোষের (1/501)521] 0০115) জলীয় অংশ বাম্পীভূত হওয়াকেই 
রসশে।ষণের মুল কারণ বল। হইয়াছে । কারণ, এ স্থলে কোষস্থ 
জল বাম্পীভূত হইলে, তাহাব ভিত্তবকার রস গাঢতর হইয়া পড়ে 
এবং অন্তপ্রবাহেব নিয়ম অন্তসাবে বুক্ষদেহস্থ স্বল্প গাঢ় রস কোষে 
প্রবেশ করিতে আরম্ত হয়। কাজেই, ইহাতে একট। রসপ্রবাহ 
মূল হইতে উপরের দিকে চলিতে থাকে । 

আচাধ্য বনু এই মতবাদটির বিরুদ্ধেও ঈ।ড়াইয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন, পূর্বোক্ত কথ। সত্য হইলে, গাছের পাত। হইতে 
রসের উদগমন বন্ধ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে রস.শাধণও বন্ধ থাকা 
উচিত। কিন্তু পবীক্ষায় তাহার বিপবীত কাধ্যই দেখা যায়, 
স্থতরাৎ অস্তপ্রবাহের মৃছু কাধাকে কখনই রসপ্রবাহের স্থচক 
বলা যায় না । তা! ছাড়। অবস্থা বিশেষে বস্থু মহাশয় অস্ত প্রবাহের 
ঠিক বিপরীত কার্ধ্য ( অর্থাৎ গাঢ়তর জিনিস হইতে পাত্লার 
দিকে প্রবাহ ) সকল গাছেই দেখিয়াছেন। কাজেই, ডিকৃসনের 
মঙবাদটিকে কখনই সন্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 


রসশোষণ ১০৯ 


রসশোষণের প্রচলিত মতবাদগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, পাঠক 
পূর্বববিবৃত বাদ-প্রতিবাদ হইতে কতকটা জানিতে পারিবেন। 
পেফের প্রভৃতি উড্ভিদ্তত্ববিদগণও ইদানিং তাহা জানিতে 
পারিয়াছিলেন। ইনি তাহাব বিখ্যাত গ্রন্থের (01155101085 
01 [181165) একস্থলে স্পষ্টই বলিতেছেন,_-“উদ্ভিদের রসশোষণ- 
ব্যাপারের যিনি যতই মতবাদ প্রচার করুন না কেন, অগ্যাপি 
ইহাকে জীববিজ্ঞানের একটি অমীমাংসিত তত্ব বলিয়। স্বীকার 
করিতেই হইবে । নান। মতবাদের প্রতিষ্ঠ। করিয়াও বিষয়টির 
অন্তনিহিত সত্যের সন্ধান আজও পাই নাই,_-কাজেই, আপাততঃ 
এই ব্যাপারটিকে গাছের জীবনীশক্তিরই কোন প্রকাব কার্য 
বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়। ব্যতীত আর উপায় নাই” 
পেফের সাহেবের উল্লিখিত মতটি প্রচারিত হওয়ার পর 
রসশোষণ ও বৃক্ষের কোষের কাধ্য লইয়া! ট্রাস্বর্গার সাহেব 
গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে কোষের 
সক্রিয়তার সহিত রসশোষণের কোন সম্বন্ধই দেখা যায় নাই। 
ইনি একটি পরীক্ষায় গাছের গুড়ির তলার কোষগুলিকে 
পোড়াইয়৷ নিজীব করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মূল হইতে 
শাখা-প্রশাখাদিক্রমে মাটি রস গাছের সর্বাঙ্গে কয়েকদিন ধরিয়া 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার পর তিনি গাছের কোন 
ংশ কাটিয়া তাহাতে ততের জল ইত্যাদি বিষ প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহাতেও জলশোধণের কোনই বৈলক্ষণ্য 
ঘটে নাই,_বিষমূত কোষগুলির ভিতর দিয়। রস আপনা হইতেই 


১১০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
উদ্ভিদকোষের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া পেফের সাহেব জল- 
শোষণের যে ব্যাখ্যানের আভাস দিয়াছেন, এই সকল পরীক্ষায় 
বিশ্বাস করিলে, তাহা অমূলক হইয়া দীড়ায়। ই্াস্ফ্র্গার সাহেব 
তাহার গ্রন্থের (12১৮-000 0£ 73060115) একপুলে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, গাছের জীবন্ত কোষগ্ুলিরই যে, কোম অজ্ঞাত 
কাষ্যকে রসশোষধণের কারণ বলিয়। অন্মান করা হইতেছে, 
তাহাতে আর এখন বিশ্বাস করা চলে না। 

আচাধ্য বস্থু মহাশয় রসশোষণের কি ব্যাখ্যান প্রদান করেন 
এখন দেখা যাউক। 

আমর! পূর্বব প্রবন্ধে দেখতযাছি, গাছের কোন অঙ্গে কোন 
প্রক।র প্রবল আঘাত দিলে, আহত স্থান হইতে বার বার 
উত্তেজন। চালিত হইয়া, গাছটিকে সাড়। দেওয়াইতে থাকে । 
ভূমি-আম্ল! (73191011518171) ও বনচাড়াল (19250001001) 
প্রভৃতি গাছে এই সাড়া পাতাব পুনঃ পুনঃ উত্থান-পতনে দেখা 
যায়, এবং অপর গাছে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে 
হয়। তা ছাড়া এ প্রবন্ধে আরো বলা হইয়াছে যে, 
যাহাকে আমর। গাছের ম্বতঃসঞ্চলন (0101701110115 100৬০ 
1716175) বলি, তাহ] এ পৌনঃপুনিক সাড়ারই রূপান্তর মাত্র। 
স্বতঃসঞ্চলনের জন্য সকল সময় বাহির হইতে আঘাত দিবার 
আবশ্বক হয় না; গাছপালার উপর স্বভাবতঃই তাপালোকের 
যে আঘাত পড়িতেছে, ভাহাই অনেক সময়ে কোষ হইতে 


রসশখোষ্ণ ১১৯ 


কোষান্তরে রসচালন। করিয়া স্বতঃসঞ্চলন স্বর করাহয়া 
দেয়। 

এখন মনে কর! যাউক, গাছের মূলদেশের নিকটবর্তী কোন 
স্থান হইতে যেন পৌনঃপুনিক সাড়। ( *[11101)1৩ 1২০51901856) 
স্থরু হইয়াছে । সাড়া চলিতে আরম্ত বরিলেই প্রথমতঃ কোষ 
হহতে কোষাস্তরে রসের চলাচল আবস্ত হয়, এবং তত্পরে 
তাহাদের আণবিক বিকৃতি আসিয়া পডে। আমর। পর্বব 
অধ্যায়ে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা কবিয়াছি। সুতরাং 
এস্থলে গাছের মূল হইতে আরম্ভ করিয়।, কে।ষপবম্পরায় রস 
চলিতে আরম্ভ করিলে, পিছনের কোষগুলির যে রসাভাব 
হইবে তাহা আমর] বেশ বুঝিতে পারি। পৌনংপুনিক 
উত্তেজনার চলাচল হইতে উৎপন্ন কেষের এই শুন্ততার সাহাধ্যে 
বসু মহাশয় রলশোবণের ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ভনি বলিতেছেন, 
কোষ রসশূন্ত হইলেই নিকটস্থ সরস পদার্থ হইতে রসশোধণ 
করিয়। পু হইবার জন্য তাহাতে এক শপ্তি আপিয়া উপস্থিত 
হর। মূলের চা|রপার্থ্ের মটিতে রসের অভাব নাই, 
সুতরাং যখন প্রত্যেক উত্তেজনার শ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মুলের 
নিকটবর্তী কোবগুলি শুন্ত হইয়া পড়ে, ঘখন সেগুলি যে, মৃত্তিকা 
হইতে রসশোষণ করির। পুষ্ট হইবে, এবংপরে উপকার শূন্য কোষ- 
পরম্পরায় সেই রসকেই' চালাইবে, তাহাতে আর আশ্চয্য কি? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিতে গাছের 
পৌন:প্ুনিক সাড়। তাহার মুলদেশ হইতেই আরম্ত হয় কেন? 
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আচার্য বন্থ মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,--মূল যখন 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কঠিন মাটির ঘর্ষণে সেগুলি উত্তেজিত হইয়] 
পড়ে। তা” ছাড়া মাটিতে মিশ্রিত নান রাসায়নিক পদার্থ 
মূলকে উত্তেজিত করে। কাজেই, উত্তেজনার কেন্দ্রটা গাছের 
অপর অংশে না থাকিয়! মূলেই আসিয়া দীড়ায়, এবং তাহাতেই 
রস নীচের দিক হইতে তালে তালে উপরে উঠিতে আরম্ত করে। 

কোন গাছের ডাল কাটিয়া, তাহার কাটা প্রাস্তট। জলে 
ডুবাইয়া রাখিলে, কাটা দিক্‌ হইতে উপরে জল উঠিতে দেখা 
যায়। আচাধ্য বন্থ মহাশয় ইহারো কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, এস্থলে কাটার আঘাতই 
উত্তেজন1 খ্রু করে, এবং সেই অংশ হইতে উত্তেজনাটা 
তালে তালে পুনংপুনঃ উপর দিকে চলিয়! সঙ্গে সঙ্গে জলকেও 
উপরে টানিতে আরম্ভ করে। আচাধ্য বন মহাশয় গাছের 
ডগায়-আঘাত দিয়া পরীক্ষ। করিয়াছিলেন । এই অবস্থায় আহত 
স্থানের রস উপর হইতে নীচের দিকে চলিতে আরম্ভ 
করিয়াছিল । 

গাছের রসশোষণ-শক্তি সকল সময়ে সমান থাকে না। 
আঘাত-উত্তেজনার মাত্রা অনুসারে এবং গাছের ভিতরকার 
সঞ্চিতশক্তির পরিমাণ মত, তাহার হাস বুদ্ধি দেখা যায়। তা? 
ছাড়া ঠাণ্ডা বা গরমের আধিক্য এবং গাছের প্রযুক্ত পদার্থের 
গুণেও শোষণের মাত্রার পরিবর্তন হয়। রসশোষণের এই 
প্রকার অত্যল্প হাস-বৃদ্ধি বাহির হইতে বুষা। অসম্ভব, অথচ না৷ 
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বুঝিলেও তাহাদের, গোড়ার খবৰ পাওয় কঠিন। এ পধ্য্ত 
কোন বৈজ্ঞানিক রসশোধণের মাত্র। নির্ণয় করিবার কোন উপায় 
উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই । আচাধা বন্ধ মহাশয় অতি 
অল্পদিনের চেষ্টায় “শোষণ-গ্রাফ» নামক একটি সুন্দর যন্ত্র নিশ্মাণ 
করিয়।, রসশোষণ-পরিমাপ অতি সহজ করি তুলিয়াছেন, এবং 
এই যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তিনি যে সকল ফললাভ 
করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চধ্যজনক | হা দ্বারা রসশোষণের 
পরিমাণ আপনা হইতেই কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়। যায়, সৃতরাং 
ভুলভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা মোটেই থাকে ন]। 

পরবত্তী ১৮শ চিত্রটিতে শোষণগ্রাফ্‌ যন্ত্রের প্রধান প্রধান 
অংশের ছবি অস্ষিত রহিয়াছে, এবং ১৯শ চিত্রথানি যন্ত্রের সম্পূর্ণ 
ছবি। ১৮শ চিত্রের “৬৮ চিহ্নিত অংশ একটি জলপূর্ণ কাচের 
পাত্র। উহার মুখের ভিতর দিয়! গাছ ব| ডাল প্রবেশ করাইয়া, 
সেটি কি পরিমাণ জল শোষণ করে, তাহা দেখা হইয়া! থাকে । 
পাত্রের নিয়ে “4১৮ “13” এবং “&৮ *[% এই চারিটি নল সংযুক্ত 
আছে। “4 নলের পেঁচ, ঘুরাইলে পাত্রে ইচ্ছামত জল প্রবেশ 
করান যাইতে পারে, এবং *[3” পাত্রে রাসায়নিক ত্রব্যমিশ্রিত 
জল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এ জল “৮” পাত্রে প্রবেশ 
করাইয়। গাছের জল-শোষণের উপর রাসায়নিক ত্রব্যের প্রভাব 
নির্ণয় করা হইয়া থাকে । “4৮ অংশটি একটি কাচের নল 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। “৮৬” পাত্র হইতে গাছ জল শোষণ 
করিলে এ কাচের নলের ভিতরকার জল দক্ষিণ দিকে চলিতে 


৮ 
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১৮শ চিত্র 


আরম্ভ করে । কত সময়ে উহা কতটা চলিল, তাহা লক্ষ্য 
করিয়া গাছের জলশোধণেব মাত্রা স্থির কর। হয় । 
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চোখের দেখায় অনেক সময় নান! ভূল হইয়া পড়ে, এই জন্ত 
কাচের নলের জলটা কত সময়ে কত সরিয়া যায়, তাহা নিভূ ল- 
রূপে স্থির করিবার জন্য, আচাধ্য বস্থ মহাশয় যন্ত্রটির এক 
অংশে একটা স্থন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন । চিত্রের %[১৮ চিহ্নিত 
ংশটি একট। পিত্বলনিশ্মিত অঙ্গুরীয়াকার জিনিস। নলের 
উপর দিয়! এটিকে বেশ সহজে টানিয়। লওয়! যাইতে পারে । এই 
অঙ্গুরীয়তে একটি পেন্সিল্‌ সংযুক্ত থাকে, এবং যাহাতে পরীক্ষক 
সর্বদাই পেন্সিল্টিকে “৮ নলস্থিত জলের চলাফেরাব সহিত 
চালাইভে পাবেন, তজ্জন্য “৮” চিহ্িত চাক। ও দড়ির ব্যবস্থা! 
আছে । “])৮” একটি কাগজ মোডা চোউ। এটি সর্বদাই 
নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে ধীরে ধারে থুবিতে থাকে 
এবং সেই পেন্লিল্টি উহাব গায়ে লাগিয়া থ!কিয়। কাগজে 
দাগ কাটে। 
মনে কবা যাঁউক, জলপূর্ণ “৬” পাত্রটিতে যেন কোন গাছ 
নাই, এবং 4৯) 13; ও 1) এই তিনটি নলের পেচ বন্ধ আছে, 
কেবল %])% চিহ্নিত চোঙ্‌টি তাহাব গায়ে জডান কাগজ 
পেন্সিলের মুখে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে। 4৬৮ পাত্রে 
গছ নাই, কাজেই, উহার জলের শোষণ৪ নাই । অ্তরাং “[৮7 
চিহ্নিত নলের জল ও তৎসংলগ্ন পেন্মিল্টি একস্থানেই ্রাড়াইয়' 
থাকিবে, এবং তাহার ফলে, চোঙের কাগজে একট লম্বা! রেখা 
অঙ্কিত হইয়া পড়িবে । 
এখন মনে করা যাউক, পাত্রে গাছ প্রবেশ করান হইয়(ছে, 
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এবং জলশোষণও চলিতেছে । এস্থলে “4 চিহ্নিত নলের জল 
আর স্থির থাকিতে পারিবে না। জলশোষণের সহিত জলের 
গভীরত। কমিয়া যাওয়াতে, নলের জল দক্ষিণ দি [কে চলিতে 
আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল্টিও সেই দিক চলিবে। 
কাজে কাজেই তখন “)” চোঙ্গে জড়ান কাগজে আর সরল 
রেখা অঙ্কিত ন। হইয়! স্পষ্টই একটি বক্র রেখা অধ্িতি হইতে 
থাকিবে । এখন এ রেখা পরীক্ষ। করিয়া জলশোষণের মাত্রা 
নির্ণয় কর। কঠিন হইবে না। কারণ, জলশোধণ সমভাবে চলিলে 
রেখার বক্রতাও সমভাবে চলিবে; এবং কোন কারণে জলশোষণ 
হঠ।ৎ বুদ্ধি পাইলে, রেখার বক্রতায় আর সে শৃঙ্খল। দেখ। 
যাইবে না। তথন রেখাটিকে হঠাৎ যেন দাড়াইতে দেখ। যাইবে । 

আচাধ্য বন্থু মহাশয় শোষণগ্রাক যন্ত্র সাহায্যে উল্লিখিত প্রথায় 
ও আরে ছুটি পৃথক পদ্ধতিতে গাছের নানা অবস্থার শোষণশক্তি 
পরিমাপ কবিয়ছেন। মূলের চাপ (7২০০ 12:555016 ) ও 
বাষুর চাপ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ এ পধ্যস্ত 
রসশোধণের যে সকল ব্যাখ্যান দিয়া আদিতেছিলেন, সেগুলি 
যে কত ভ্রমপূর্ণ, শোষণগ্রাফের ছু'একটি পরীক্ষার ফল বিবৃত 
করিলে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন । 

আচাধ্য বস্থ মহাশয় পাতা-বাহার গাছের ( 0060) একটি 
পত্রশূন্ত ডাল কাটিয়া শোষণগ্রাফে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। 
ডালে পাতা ছিল না এবং তাহার শিকড়ও ছিল না। স্ৃতরাং) 
প্রচলিত দিদ্ধাস্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এ স্থলে ভাল 
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আর জলশোষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ডাক্তার বস্তু মহাশয় 
তাহার ঠিক বিপরীত কার্ধা দেখাইয়াছিলেন,ডালেব কত্তিত 
প্রান্ত দিয়া প্রচুর জল উপবে উঠিতে আবম্ত করিয়াছিল । 
কাজেই, পাতা হইতে জলীয় ব।স্প উদগত হইলেই যে, নীচেকার 
রস উপর দিকে চলিতে আর্ত করে, এ কথা আর বল! যায় 
না; এবং “মূলের চাপ” কথাট। ষে, নিতাস্ত কাল্পনিক তাহাও 
ইহ! হইতে বুঝ! যায়। গাছের ভিতবক'ৰ কোষ ও অণুর 
উত্তে্জনাই যে রসশোষণের মুল কারণ, এই পরীক্ষ। দেখিয়া 
তাহা আর অস্বীকার কর। যায না। 

আমরা পূর্বেই বলিম্নাছি অন্তপ্রবাহকে (0৭17106104001011) 
রসশোষণের একটি প্রধান কাবণ বলিয়! বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়। 
আসিতেছেন। এই বিশ্বাও যে কত ভ্রমপূর্ণ তাহ। আচাধ্য 
বন্থ মহাশয়ের একটি সহজ পরীক্ষা বিবৃত কবিষ| দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। অন্তপ্রবাহেব নিয়মে যেদিকে বসচালন। হওয়া 
উচিত, আচার্য বন্থ মহাশয কেবল উত্তেজন! প্রয়োগ করিয়! 
এই পরীক্ষায় বিপরীত দিকে বসচালনা৷ দেখ|ইয়াছেন। লবণ- 
মিশ্রিত জল, এসিড. ও ক্ষারপদার্থের স্তায় গাছকে উত্তেজিত করে, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়তার আধিক্া প্রযুক্ত গাছের ভিতরকার 
রসের সহিত ইহার অগ্তপ্রবাহ চলে । আচাধ্য বস্থ মহীশয় 
লবণমিঞিত জলঘারা শোষণ গ্রাফের পাত্র পূর্ণ করিয় তাহাতে 
একটি গাছের ডালের কাট। প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
বল! বাহুল্য, অন্তপ্রবাহ জলশোষণের মূল কারণ হইলে, এ স্থলে 
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ডালের :তরল রস বাহিব হৃইয়। গাঢ় লবণের জলের সহিত 
মিশিবারই কথা৷ কিছ্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফল 
দেখা গিয়াছিল,--লবণ-জলে ডুবান ডালে রসশোঘণ অতি 
£প্রবলভাবে চলিতে আবস্ত করিরাছিল। 





২*শ চিত্র 
২০শ চিত্রখানি লবণের জল ডুবান ডালের শোষণলিপি। 
লবণপ্রয়োগের পুর্বে কি প্রকাব শোষণ চলিতেছিল চিত্রের 
নিম়াংশের হেলান রেখা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন ; 
এবং তার পর লবণ দিনামাত্র শোষণ কি প্রকার প্রবলভাবে 
চলিয়াছিল, তাহা এ চিন্রেবই উপবকার শ্র্রায় ঈীড়ান রেখাটি 
দ্বেখিলে বুঝা ঘাইবে। বলা বাহুল্য, লবণমিশ্রিত জলের গাঢ়তার 
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জন্য যে পরিমাণ রস অন্ত প্রবাহ দ্বারা বাহিরে আসা সম্ভব, লবণ 
দ্বারা কোষ সকল উত্তেজিত হওয়! এখানে তাই! অপেক্ষ 
অনেক অধিক জল উপরে উঠিয়াছিল। কাঁজেই, এই পরীক্ষায় 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় রসনির্গমন না দেখিয়া রসশোষণই দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। কোষের উত্তেজনাই যে, রসশোধণের মুল কারণ, 
ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে ? 





২১শ চিত্র 


নানাজাতীয় বিষ ও মাদক পদার্থ প্রয়োগে শোধপক্রিয়া 
কি প্রকার চলে, আচাধা বস্থ মহাশয় তাহার শোষণ গর যন্ত্র 
দ্বারা তাহা প্রতাক্ষ দেখাইয়াছেন। মাদক পদার্থ দ্বার। 
প্রাণিদেহের কাধ্য প্রায়ই হঠাৎ বুদ্ধি পায়। এবং তার পরই 
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তাহা কমিয়া আসে। আচাধ্য বস্থ মহাশয় রসশোষণেও সেই 
প্রকার কার্ধা দেখাইয়।ছেন। ২১শ চিত্রটি পরীক্ষা করিলে, 
শীতাতপে রসশোষণের কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহা পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন । 

“০৮ ও “7” চিহিত রেখাদ্বয় যথাক্রমে শীতল ও গরমু জলে 
নিমজ্জিত গাছের শোবষণলিপি। শীতল ও গরম উভয় প্রকারের 
জলই প্রয়োগ করিবামাত্র, গাছের শোণক্রিয়। হঠাৎ কি প্রকার 
প্রবল হইয়া পড়িয়।ছিল এবং কিয়খকাল পরে সে প্রবলতা যে, 
কি প্রকারে কমিয়। আসিয়াছিল, পাঠক চিত্রস্থ রেখাদ্বয়ের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন । 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি 


প্রণী বা উদ্ভিদ-শরীরের কোন9 অংশ স্স্থ মাছে কিনা 
জানিতে হইলে, সেই অংশ রীতিমত পবিপুষ্ট হইতেছে কি না 
দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্ট হওয়৷ জীবনের অন্যতম লক্ষণ । 
কিন্ত এই পরিপুষ্টি বা বুদ্ধির কাজ উদ্ভিদ-শরীবে কি-প্রকারে 
চলে, তাহ] এ পধ্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই। উত্ভিদ-শরীরে 
আঘাত উত্তেজন1 দিয় দেখ। গিয়ছে, যে উত্তেজনা এখন গাছের 
বৃদ্ধির সহায়ত করিতেছে, পর মুহর্তে তাহ! দ্বাবাই আব।র 
বৃদ্ধির রোধ হ্ইয়! পড়িতেছে। বহু অন্ুসন্ধানেও উত্তেজনার 
এই উচ্ছৃঙ্খল কার্যের মধ্যে কোন? নিঘম আবিষ্কার করিতে 
পারা যায় নাই । বাহিরের উত্তেজনাব এঁ বিসদৃশ কাষা দেখিযা 
উদ্ভিদ্তত্ববিদগণ গাছের ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজন।ব 
([1711০7-96110010৭ ) অস্তিত্ব মানিয়। লইয়াছেন, এবং ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া আজকাল গাছের বৃদ্ধিসন্বন্ধীয় নান] ব্যাপারের 
ব্যাখ্যান দিবার চেষ্ট৷ হইতেছে । কিন্তু এ আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা 
জিনিসট। যে কি, এবং তাহার উৎপত্তিই বা কোথায়, আধুনিক 
উত্ভিদ্বতত্ববিদ্গণের গ্রস্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

বিজ্ঞনাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় তাহাব একখানি 
গ্রন্থে (18716 [২551)956) এ কাল্পনিক উত্তেজন।র উৎপত্তি- 
রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উহার সহিত বাহিরের আঘাত- 


১২৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ধীর 


উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাও স্ুস্প্ দেখাইয়া তিনি 
উদ্ভিদের বৃদ্ধিসন্বদ্ধে সকল সমগ়্ারই স্ুমীমাংসা করিয়াছেন । 
উদ্ভিদের বৃদ্ধিসন্বন্ধীয় নৃতন সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, (পৌনঃ- 
পুনিক সাড়া ([10101)1 7২০51901755 ) সম্বন্ধে আচাষা বস্থ 
মহাশয়ের আবিষ্কারের যে সকল কথা পূর্বে ন্িখিত 
হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্তক। আমরা 
সেখানে আলোচনা করিয়াছিলাম, সাধারণ ক্থস্থ গাছে আঘাত 
দিলে প্রতি আঘাতেই এক একটি সাড়। পাওষ] যায়, কিন উহার 
ভিতরকার শক্তিৰ পরিম।ণ বদি প্রচুর হয়, একই উত্তেজনায় 
পর পর 'অনেকগুপি সাডা দেখ! দিতে আরম্ভ করে। 
অপরিপুষ্ট তুর্বল বনচাড়।ল (1)6511)00111171) গাছ লইব| পৰীক্ষা 
কবিয়া দেখ, প্রতি আঘাতে পাত| এক একবার মাত্র উঠিয়া 
নামিয়া সাড়| দিতে থাকিবে । পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত 
দাও, একই আঘাতে সেটির পাতা বনুবাব উঠানামা করিয়া 
সাড়া দিতে আবস্ত কবিবে। এই পৌনঃপুনিক সাডা কেবল 
বন্াড।ল গাছেরই বিশেষত্ব নয়। আঘাত-উত্তেজন।য় গাছ 
মাত্রেরই শরীরে পৌনঃপুনিক সাড়া চলাফেরা করে, বনটাড়াল 
গাছের পাতার গঠন ও অবস্থান, উত্তেজন৷ গ্রহণ করিয়! প্রত্যক্ষ 
সাড়া! দিবার অন্কূল বলিযা আমরা কেবল এ রকম ছু” একটা 
গাছে পাতায় উঠানাম। দেখি । এ সকল স্থলে উত্তেজনাস্রোত 
বুক্ষশরীবের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পাতাগুলাকে নাড়। 
দিয়া যেন আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। অপর বৃক্ষে 
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উত্তেজনার অস্তিত্ব এই উপায়ে ধরা যায় না, বৈছ্যাতিক উপায়ে 
বুঝিতে হয়। 
পৌন:পুনিক সাড়া শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি, উত্ভিদের 
কোন অঙ্গে আঘাত বা উত্তেজন। দিলে, প্রথমেই আঘাতপ্রাপ্ত 
ংশ হইতে জলীয় ভাগ কোষপরম্পরায় সর্বাঙ্গে চলিতে 
আরস্ত করে, এবং পরে আণবিক বিকারজাত প্রকত 
উত্তেজনা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গাছে সাড়ার 
প্রকাশ করিতে থাকে । লজ্জাবতী লতার একট। লম্বা ডালের 
গোড়ায় কোন প্রকার আঘাত দাও, প্রথমেই আহত অংশের 
কোযগুলির জলীয় ভাগ কোষপরম্পরায় চলিয়া পত্রবুস্তগুলিকে 
রসপুষ্ট ও খাড়া করিয়া দিবে, এবং পরে প্রকৃত আণবিক 
উত্তেজন! পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়। পাঁতাগুলিকে নামাইয়! 
ফেলিবে। রসপুষ্টিজনিত পাতার আকম্মিক উত্থান, এবং পরক্ষণে 
প্রকৃত উত্তেজনাজনিত তাহাদিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে 
প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অপর গাছে এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়া 
দেখিবার উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে, এ উত্তেজনাহয় 
বিচিত্র গতিতে চলাফেরা করে, আচাধ্য বঙ্গ মহাশয় নানা 
পরীক্ষায় তাহা স্পষ্ট দেখিয়াছেন। 
আচার্য বন্থ মহাশয় পূর্ববোক্ত রসসঞ্চলনকেই বৃক্ষের বুদ্ধির 
মূল কারণ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহার মতে, উত্তেজনা- 
প্রাপ্ত অংশ হইতে যখন তালে তালে রস সঞ্চলিত হইতে থাকে, 
গাছের বর্ধনশীল অংশ তাহ! দ্বার ধাক্ক। পাইয়া সেইপ্রকার তালে 
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তালে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। একটা 
রবারের নল টানিয়! ছাড়িয়া দিলে, সেটি যেমন পূর্বের আকার 
পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এ আকুঞন-প্রনারণও কতকটা সেই প্রক্ষারের | 
পার্থক্যের মধ্যে এই যে,গাছের বর্ধনশীল অংশ রসের ধাকা পাইয়া 
যে টুকু প্রসারিত হয়, ধাক্ক। বন্ধ হইলে রবারের নলের মত' সেটি 
ঠিকৃ পূর্বের আকার ফেরৎ পায় না। প্রসারিত হইকামাত্র 
ফাকা স্থ।নে বৃক্ষের বুদ্িকর সামগ্রী সঞ্চিত হইয়। প্রসারণকে 
কিঞ্চিৎ পবিষ|ণে স্থায়ী কবি দেয়। কাজেই, পৌনঃপুনিক 
ধাক্কায় সেই এক একটু স্থায়ী প্রসারণ জমা হইয়া গাছটিকে 
বাড়াইয়া তুলে । 

গাছের বৃদ্ধির পূর্ববোক্ত ব্যাখান হইতে দেখা যাইতেছে, 
আহত স্থান হইতে উত্তেজনাগুলি যেমন তালে তালে আসিয়া 
বর্ধনশীল কোমল অংশে ধাকক! দেয়, গাছও ঠিক সেইপ্রকার তালে 
তালে বাড়ে। উপযুক্ত যন্ত্রে অভাবে এ পধ্যস্ত সুক্মরূপে 
গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা কবা হয় নাই। আচাধ্য বস্থ মহাশয় 
তাহার “ ক্রেস্কো গ্রাফ” নামক যন্ত্র দ্বারা গাছমাত্রেরই এ প্রকার 
তালে তালে বাড়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 

স্থতরাং দেখা গেল, গাছের কোন অংশে আঘাত দিলে সেই 
স্বান হইতে উত্তেজনাট। পুনঃপুনঃ য।ওয়া-আসা করিতে আরম্ত 
করে, এবং তান্বারা গাছেব বুদ্ধি সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হইতে 
পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছ এ প্রকার আঘাত উত্তেজনা কোথা 
হইতে পায়? কোন গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে ইচ্ছা 
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করিলে, আমর! সেই গাছটির কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া 
বা অপর কোন প্রকার আঘাত দিয়া উত্তেজিত করি এবং 
উত্তেজনা পৌনঃপুনিক সাড়। স্তর করে। গাছ যখন আপনা 
হইতেই বাড়িতেছে, তখন এই প্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে? 
আচার্ধ্য বন্থ মহাশয় এই প্রশ্নের স্রমীম1ংস। করিয়াছেন | তিনি 
নান। প্রত্যক্ষ পরীক্ষী দ্বার দেখাইয়াছেন, বাহিরের তাপ, আলোক 
ও রস সংগ্রহ করিয়। উত্তিদ সকল যখন শক্তিপূ্ণ থ।কে, তখন 
বাহির হইতে কোন প্রকার আঘাত-উত্তেছন। না দিলেও তাহাদের 
পৌনংপুনিক সাড়। চলিতে থাকে । এই প্রকার অবস্থায় বায়ু 
দ্বার। গাছের পাতাগুলির মুছু আন্দোলন বা পত্রগুলির পরম্পর 
সংঘধণ প্রভৃতি সামান্। আঘাতও অনেক সময় পৌনঃপুনিক সাড়া 
স্থুরু করাইবার কারণ হইয়া দীড়ায়; এবং যে পধ্যন্ত সেই 
পূর্ববসঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার ক্ষয় প্রপ্ত ন। হয়, এ সাড়ার আর 
বিরাম হয় না। আচাধ্য বস্তু মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বারা, 
পৌনঃপুনিক সাড়ার এই প্রকার স্বতঃপ্রবর্তন অনেক গাছে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া তিনি 
বলিতেছেন, গাছগুলি যখন তাপালোকের শক্তি ও রস সংগ্রহ 
করিয়! বেশ স্ফতিমম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে যেমন আপনা 
হইতেই পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে 
বসপ্রব।হের ধান্ক। পাইয়! গাছও সেই প্রকারে বাড়িতে থাকে । 
বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও তাহাদের বুদ্ধির সাড়া! তুলনা 
করিবার জন্য আচাধ্য বস্থ মহ।শয় অনেক পরাক্ষা করিয়াছেন, 


১২৮ জশদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


এবং এই সকল পরীক্ষালৰ অনেকগুলি চিত্র তাহার একখানি 
গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয়বিধ সাড়ালিপি তুলন৷ 
করিলে খুটিনাটি সকল ব্যাপারেই তাহাদের একতা! দেখ! যায়। 
স্তরাং পৌনঃপুনিক সাড়ার প্রবাহ যে, গাছপালাকে ঝাঁড়াইয়া 
তুলে তাহা! আর অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। 

বল! বাহুল্য, প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ খৌন:- 
পুনিক সাডার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন ন। | কাজেই, 
উদ্ভিদের বুদ্ধির প্রকৃত কারণ তাহাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া 
গিয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা গাছের কোন 
এক অন্তনিহিত শক্তি.ক (710 50101111) তাহাদের বৃদ্ধির 
কারণস্বরূপ উল্লেখ করিয়।ই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং 
এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নিকট পাওয়া যাইত ন1। 
আচার্য বস্থ মহাশয় এই আবিষ্কার দ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু 
জানিবার ছিল, তাহা স্পষ্ট-ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। 
উত্ভিদ-শরীরের তালে তালে কম্পন (২1750107710 400510) 
যে, তাহাদের বুদ্ধির একমাত্র কারণ, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি, এবং বৃক্ষেব উত্তেজন।শীলতাই যে, এ কম্পনের মূল 
কারণ তাহাও আমরা দেখিয়াছি। স্বতরাং, এখানেই সেই রহস্য 
ময় “[01151 961111011% কথাটির সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে । 
উন্মুক্ত স্থানে ফ্রাড়াইয়৷ বাহিরের তাপালোক হইতে গাছপালা 
যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, সু কথায় বলিতে 
গেল তাহাই উদ্ভিদের [1071 90771011র মূল উৎপাদক । 
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শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে সজীব-নিজীব কোন বস্তই কাজ 
করিতে পারে না। বাহিরের তাপালোক উত্ভিদ্-দেহে শক্তির 
সঞ্চার করে, কাজেই, গাছপালাকে তাপালোক হইতে বঞ্চিত 
করিলে, সেগুলি নির্জীব হইয়া পড়ার সম্ভাবনা । আচার্য বনু 
মহাশয় শত শত পরীক্ষায় নানাজাতীয় উত্তিদকে এগ্রকারে 
নিজীব করিয়া, পরে তাহাদের দেহে কৃত্রিম উপায়ে তাপালোক 
প্রভৃতির উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়া, সেগুলিকে সজীব করিয়া 
তুলিয়াছেন, বাহিরের উত্তেজন৷ দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উদ্ভিদ 
সকল স্থস্থ হইয়া! পড়িম্বাছিল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের 
বুদ্ধি ও রসশোষণও দেখা গিয়াছিল। 

শক্তি সঞ্চিত হইলেই, তাহা গ্বারা কাজ পাওয়া যায় না; 
আমাদের নিজের শরীরের কথা ভাবিলেই তাহা বেশ বুঝ! যায় । 
যখন কোনও কারণে শরীর খুব দুর্বল হইয়া! পড়ে, শক্তির সঞ্চয় 
আরম্ভ হইলে তখনই আমাদের কাধ্য করিবার সামর্থ্য ফিরিয়। 
আসে না। সে সময়ে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া 
যায়, স্থুতরাং শরীরকে খাড়া রাখিবার জন্য যে একটু শক্তির 
আবশ্যক, সেটুকু সর্বাগ্রে আমরা আত্মসাৎ করিয়া লই, এবং 
ইহার প্রতিদানে আমরা কোন কাধ্াই দেখাইতে পারি না। 
এইপ্রকারে খাড়া হওয়ার পর, যে শক্তি পাওয়া যায়, আমর! 
কেবল তাহা দ্বারাই কাজ দেখাইতে পারি । আচাধ্য জু 
মহাশয় উদ্ভিদেও অবিকল পূর্বোক্ত প্রকারের প্রাণিলক্ষণ দেখিতে 
পাইয়াছেন। দুর্বল গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখ,স্-তাহাতে বৃদ্ধি, 


৯ 
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রসশোষণ প্রতৃতি কাধ্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইবে ন|। 
তার পর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর,_স্পষ্টই বুঝা যাইবে, 
উহার কতক অংশ গাছটিকে সবল করিবার জন্য ব্যয়িত হ্ইয়! 
পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি ও র়ুশোষণের 
কাধ আরম্ভ হইতেছে। 

শীতাতপের আধিক্য প্রাণীর স্বাস্থ্য-রক্ষার অন্থকৃল নয়। 
অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গরমে সাধারণ প্রাণীর জীবনরক্ষা করা 
দায় হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, শীতাতপের মাত্র! 
একটা! নির্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে প্রাণী বেশ ক্ফুত্তিসম্পন্ন হইয়৷ পড়ে। 
নান৷ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্টি কিপ্রকার উষ্ণতায় সুস্থ থাকে, 
তাহ। আজও স্থির হয় নাই, তবে শারীরিক গঠন ও অবস্থা 
অন্ুমারে প্রত্যেক প্রাণীরই যে, এক একটা! স্বাস্থাপ্রদ উষ্ণতা আছে 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আচাধ্য বস্থ মহাশয় নান! উত্তিদ্‌ 
পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা 
(07010000100 00101905101) আবিধণার করিয়াছেন। উষ্ণতা 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এ নিদিষ্ট সীমায় পৌছিলে যে, গাছগুলি শীঘ্র 
শীঘ্র বাড়িতে আরম্ভ করে, আচার্ধ্য বন্থ মহাশয় তাহার স্বাবিষ্কৃত 
যন্ত্র বারা তাহা৷ সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য 


আমর! সাধারণ উদ্ভিদের যে আকার-প্রকার দেখিতে পাই, 
তাহার অনেকট। ভূমধ্যাকর্ষণের (0745105) ফল বলিয়৷ ভারুইন্‌ 
প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের! স্থিব করিয়া গিয়াছেন। কোন 
গাছের ডালকে মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখ, দেখিবে, ডালটা 
বাকিয়। মাথা উচু করিবার চেষ্টা করিতেছে । যে কোন গাছের 
মূল পরীক্ষা কর, সেটিকে ক্রমেই মাটির ভিতর নামিয়া যাইতে 
দেখিবে। এই সকল ব্যাপার ভূমধ্যাকর্ণের ফলে হয় বলিয়া 
বহুকাল সিদ্ধান্ত হইয়। গিয়াছে। কিন্তু ঠিক কিপ্রকারে সেই 
একই আকর্ষণ দ্বার গাছের একটা অংশ উপরের দিকে এবং 
অপরটি তাহার বিপরীত দিকে বাড়ে, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক 
কোন পণ্ডিতই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। স্বপ্রসি্ধ 
জীবতত্ববিদ্‌ ডারুইন্‌ সাহেব ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের এক বিশেষ 
অধিবেশনে স্পষ্টই বলিয়াছেন,_পৃথিবীর টানে যে, গাছের 
শিকড় নীচের দিকে ও গুড়ি উপরে উঠে তাহা আমর! অনুমান 
করিতে পারি। কিন্তু কোন্‌ কৌশলে যে, একই উত্তেজনায় এ 
বিপরীত কাধ্যদ্বয় হয়, তাহা আজও আমাদের অজ্ঞাত | 

ভূমধ্যাকর্ষণের সহিত গাছের বৃদ্ধির পূর্বোক্ত বৈচিত্র্যগুলির 
সম্বন্ধ আলোচন। করিবার পূর্বে পৃথিবীর আকর্ষণ উত্তিদ্দেহকে 
কিপ্রকারে উত্তেজিত করে দেখা আবশ্যক; এবং তাহার পর 


১৩২ জগীশচন্দের আবিষার 


সেই উত্তেজন! দ্বারা কি প্রকার কায্য পাওয়া সম্ভাবনা, তাহ 
বিবেচ্য । 

পাঠক অবশ্তই জানেন যে, জিনিসের সাধুগ্রী-পরিমাণ 
(11955) যত অধিক হয়, তাহার ভারও তত অধিক হয় । বহু- 
সামগ্রীসম্পন্ন জিনিসকে ভারি বলিগ্না অনুভব করা ই ভূমধ্যা- 
কর্ষণের একমাত্র কাধ্য। স্থতরাং, গাছের বুদ্ধির উপর পৃথিবীর 
আকধণের কথ! আলোচনা করিতে হইলে, গাছের কোষগুলির 
(09115) গুরুত্বের কাধ্য অনুসন্ধান আবশ্যক | 

ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে উদ্ভিদ্দেহ কি প্রকার উত্তেজনাপ্রাপ্ত হয়, 
তাহা স্থিব করিবার জন্য গত শতাবীতে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক 
ঠিক পূর্বোক্ত প্রথায় গবেষণ! আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাহারি 
ফলে এই প্রসঙ্গে ছুইটি পৃথক্‌ মতবাদের স্থষ্টি হইয়া! পড়িয়াছে। 


€ টে ৮ 


0 
২২শ চিত্র 


একদল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, উদ্ভিদ-কোষে যে রস, 
শ্বেতসার (56৪:07) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহার ভার 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র ১৩৩ 


উত্ভিদ্দেহের উপরের ও নীচের অংশে বিভিন্ন পরিমাণে চাপ 
দেয়। কাজেই, ইহাতে কতকগুলি কোষ অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা 
অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে । 
২২শ চিত্রটি দুইটি কোষের ছবি। যখন কোনও গাছের 
ডালকে জোর করিয়া শুয়াইয়া রাখা হয়, চিত্রের দক্ষিণপার্স্থ 
ংশের ন্যায় তাহার কোষগুলিও শুইয়া পড়ে। ডাল স্বাভাবিক 
অবস্থায় খাড়! থাকিলে, কোষগুলিও বামপার্থের ছবিটির ন্তায় 
খাড়া হইয়। থাকে । জিনিসের ভার, তাহার ভূসংলগ্র অংশেই 
কাধ্যকারী হয়, কাজেই শায়িত কোষের "])” চিহ্নিত অংশের 
উপরকার চাপ, «০৮ চিহ্নিত অংশ অপেক্ষ। অধিক হইবারই 
কথা। বামের কোষটিতেও “৮ স্থান অপেক্ষ! "3 স্থানে অধিক 
চাপ পড়িবার লম্ভাবনা। একই কোষের উর্ধ ও অধঃপ্রাচীরের 
উপরকার এই প্রকার চাপের বৈচিত্র্য দেখিয়া, উক্ত পণ্ডিতগণ 
ইহাকেই ভূম্ধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
সিদ্ধান্তটি (৮০ 01015 ০1 11%019569610 01 12.0191 0165- 
51172) জগছিখ্যাত জ্বীবতত্ববিদ ফেফাব্‌ (15951) সাহেব গ্রচার 
করিয়াছিলেন, জ্যাপেক্‌ (05896) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার 
পৃষ্ঠপোষক | নোল্‌ ও হাবারলণ। (3০11, 1721১611971) প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় মতবাদের (%[115015 ০? 95680911055) 
প্রবর্তক | ইহারা কোষস্থ জলীয়ভাগের ভার গণনার মধ্যে আনেন 
নাই। কেবলমাত্র কোষস্থ শ্বেতসারকণা প্রভৃতি গুরুপদার্থের 
(9690013075) ভার লইয়া হিসাব করিয়াছিলেন । 


১৩৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


নিয়ের ২৩শ চিত্র একটি ভূশায়িত ডালের ছবি। ভিত্তরকার 
ঘরগুলি এক একটি কোষ, এবং তাহাদের ভিতরে ষে ক্ষুত্র। 





২৩শ চিত্র 


ত্র বিন্দুগ্ডলি রহিয়াছে, সেগুলি শ্বেতসার প্রভৃতির কণা। 
পৃথিবী কোন জিনিসকে পাশাপাশিভাবে টানে না, স্থতরাং 
কোষসামগ্রীর ভার চিত্রস্থ উদ্ভিদ্দেহের *[ 7* এবং 
"5? 0” এই ছুই অংশের উপরেই পড়িবার কথা । «খু ৮ 
রেখাক্রমে যে চারিটি কোষ সঙ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে 
কোষ-সামগ্রীর চাপ উহাদের অন্তঃপ্রাচীরের উপর পড়িতেছে 
এবং “12” 2” রেখার কোষগুলিতে তাহাদের চাপ এগুলির 
বহিঃপ্রাচীরের উপরে লাগিতেছে। উত্ভিদ-কোষের ভিতর ও 
বাহিরের প্রাচীরের উত্তেজনশীলতা সমান নয়। কাজেই, এ 
প্রকারের চাপ পাইয়া উদ্তিদ্দেহের এক পার্শ্ব অপর পার্খ্ব অপেক্ষা 
অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ১৩৫ 


মতে» ভূমধ্যাকষণজনিত চাপের যে এই বৈষম্য হয়, তাহাই 
ভূশায়িত ডালের মাথা উঁচু হওয়া ইত্যাদির কারণ। তা 
ছাড়া গাছের গুড়ি ও শিকড়ের পরম্পর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি 
হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়াও, তাহারা ভূমধ্যাকর্ষণের এ 
কাধ্যটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন । 

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাস্ত দুইটি যে বেশ স্থযুক্তিপূর্ণ, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই, এবং পৃথিবীর টান যে, উদ্ভিদ্দেহের উপর উত্তেজনা 
প্রয়োগ করে, এবং উদ্ভিদ্মাত্রেরই যে সেই টানের দিগ্বোধ 
( 018515:051007 ) আছে, তাহারও আভাস আমর] এ 
সিদ্ধান্তদ্ধয়ে দেখিতে পাই । কিস্তৃকি প্রকারে সেই টান নানা অঙ্গে 
নানা প্রকার উত্তেজনায় পরিণত হয়, এবং কি কৌশলেই বা 
তাহারই দ্বার! গাছের বুদ্ধিতে নানা প্রকার বৈচিত্র্য আসে, তাহার 
কোন ব্যাখ্যানই এ সিদ্ধাস্তদ্বয় হইতে পাওয়া যায় না। 

ভূ-শায়িত ডাল কেন মাথ। উ"চু করিয়া বাড়ে,_এই প্রশ্নটি 
লইয়া উক্ত সিদ্ধান্তিগণের মধ্যে অনেক আলোচন৷ হইয়! গিয়াছে। 
ইহাতে স্থির হইয়াছে, শাখার ঠিক ভূসংলগ্ন দিকৃটা পৃথিবীর 
টানে অধিক চাপ পাইয়া, উপরের দিক অপেক্ষ। দ্রুত বাড়িতে 
আরস্ত করে, তাই শাখার অগ্রভাগ ধন্থকাকারে বাঁকিয়া 
উর্ধগামী হইয়া পড়ে । 

এই ব্যাখ্যানটি কতদুর সত্য তাহার বিচার আবশ্ক । আমরা 
“উদ্ভিদের বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন উত্তেজনা 
ছারা যদি গাছে প্ররকুত-সাড়ার ( আপবিক-বিকৃতি ) প্রবাহ 


১৩৬ জগদীশচন্রের আবিষ্কার 


চলিতে থাকে, তবে তাহা গাছকে বাড়ায় না, বরং তাহার দ্বারা 
গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া আসে | উত্তেজনা দ্বারা যে'এক রস- 
প্রবাহ কোষ-পরম্পরায় চলিয়া অপ্রত্যক্ষ বা অবান্তুর সাড়াই 
উৎপত্তি করে, তাহাই উত্ভিদের বুদ্ধির মূল কারণ।) স্থতরাং 
কোষসামশ্রীর চাঁপকেই যদি ভূ-শায়িত ডালের সোজা) হওয়ার 
কারণ বল! যায়, তবে বলিতে হয়, এঁ চাপের উত্তেজনা! দ্বারা 
চাপপ্রাপ্ত অংশের যে বৃদ্ধি-স্তস্তন হয়, তাহাই এ ব্যাপারের মূল 
কারণ। কিন্তু নীচেকার অদ্দধেকটার বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাকিলে, 
গাছ কখনই উপরের দিকে বাঁচিতে পারে না। এ অবস্থায় 
তাহার মাথা নিশ্চয়ই আরো অধিক নীচু হইয়া পড়িত। কাজেউ, 
দেখা যাইতেছে, গাছের মাথা! উচু হওয়া সন্বন্ধে পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তটিকে কখনই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। ইহার 
প্রকৃত কারণ স্থির করিবার জন্য, বিজ্ঞানাচার্যা জগদীশচন্দ্র বস্থ 
মহাশয়ের নৃতন আবিষ্ষারগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক । 

ভূশায়িত ডাল যখন ধন্থুকাকারে বাকিয়। মাথা উ'চু করে, তখন 
এই বক্রতার দুইটি কারণ আমাদের মনে আঙিয়! পড়ে । (১) 
_-হয় ত ভালের ভূসংলগ্র অংশট| উপরের অংশ অপেক্ষা অধিক 
বাড়িতেছে, অথব! (২) নিম্ার্ধের বৃদ্ধি অক্ষু্ন থাকিয়া, কেবল 
উপরার্ধের বুদ্ধিই হ্রাস হইয়া আসিতেছে । আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বন্ধ মহাশয় এই ছুই'টির মধ্যে কোন্টি প্রকৃত কারণ, তাহ স্থির 
করিবার জন্য অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং শেষে দ্বিতীয় 
কারণটিকেই যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈ চিত্রা ১৩৭ 


গাছের গুড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বাড়িবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক উত্ভিদ্তত্ববিদগণ বলিয়! থাকেন, 
_ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা পাইলেই শিকড ও গ্রড়ি নিজেদের 
বিশেষ বিশেষ ধন্মের অন্থবর্তী এপ্রকার বিপরীত কাধ্য দেখায় 
অর্থাৎ পৃথিবীর টান পাইলে নীচের দিকে বদ্ধিত হওয়া একা 
শিকড়েরই একটা বিশেষ ধর্শা এবং সেই প্রকার উপর দিকে 
বাড়া গুড়িরও একটি ধন্ম। আচাধ্য বস্থু মহাশয় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের এই ব্যাখ্যান গ্রহণ করেন নাউ । তাহার মনে 
হইয়াছিল, আমর! সুপরিচিত প্রাক্কৃতিক কাধ্যগুলিতে জড় ও 
শক্তির যেমন বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই 
তাহারি একটি । গাছের ডালে ও শিকডে এক একটা অদ্ভুত 
রকমের বিশেষ ধন্ম আরোপ করিয়া কারণ দেখাইতে যাওয়া 
পঞ্শ্রম মাত্র । স্থুপথ পাইলে গন্তব্যস্থানে পৌছানো! সহজ 
হইয়া পড়ে । উদ্ভিদ্তত্বসন্বন্বীয় পূর্বোক্ত জটিল সমস্তাগুলির 
সমাধান কোথায়, বন্থু মহাশয় দ্িব্যচক্ষে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, এবং কিছুকালের গবেষণায় সকলগুলিরই 
ভিতরকার গুঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়! ফেলিয়াছিলেন। 

আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে হইলে 
প্রথমেই তাহারি আবিষ্কৃত ছুই একটি নৃত্তন তথ্যের সহিত 
পরিচিত হওয়া আবশ্যক | 

আম্রা সকলেই দেখিয়াছি, লজ্জাবতী লতার ডালে কোন 
প্রকার উত্তেজন! প্রয়োগ করিলে তাহার পাতা কিছুক্ষণের 


১৩৮ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 


জন্য নামিয়া গিয়। ক্রমে পূর্বববৎণ খাড়। হইয়। ঈাড়ায়। আঘাত 
দিলে আহত স্থান হইতে যে আণবিক বিকারের প্রবাহ চলিতে 
আরম্ভ করে আচার্য বস্থ মহাশয় তাহাকেই পাঅর পতনের 
কারণ বলিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তা ছাড়া তাঁন আরো 
দেখাইয়াছেন যে, গাছের কোনও অঙ্গকে অতি শীতল 
করিলে ঘখন তাহার অণু সকল অসাড় হইয়া পড়ে তখন সহস্র 
আঘাতেও সেস্থানের আণবিক বিকৃতি হয় না। লজ্জাবতী 
লতার পত্রবুস্তে খুব ঠাণ্ডা দিয় তাহাতে আঘাত-উত্তেজন৷ প্রয়োগ 
কর, পাত কোনত্রমেই নামিবে না। স্ুৃতরাৎ দেখা যাইতেছে, 
উদ্ভিদের যে অঙ্গ দিয়া উত্তেজনার সাড়1 প্রবাহিত হয়, (সেখানে 
ঠাণ্ডা দিলে উত্তেজনার কাধ্য রোধ হইয়। যায়। ভূশায়িত 
ডালের কোন্‌ অংশে সাড়ার প্রবাহ চলিতেছে, তাহা! জানিবার 
জন্য আচার্য্য বন্থ মহাশয় শাখার উপরে ও নীচে ক্রমে শীতল 
জল সেচন করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, ডালের 
তলার অংশে শীতল জল দ্বারা কোন পরিবর্তনই হয় নাই, কিন্ত 
উপরে জল সেচন মাত্রেই তাহার উপরদিক ধন্ুকাকারে বীাক৷ 
হইয়া! পড়িয়াছিল। স্ৃতরাং, ভূশায়িত ডালের উপরাদ্ধই যে 
ভূমধ্যাকর্ষণে উত্তেজিত হইয়া ধন্ুকাকারে বাঁকিয়া যায়, তাহাতে 
'অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই । 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গাছের শিকড় কেন নীচের দিকে 
বাকিয়া যায়, এবং তাহারি গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা! কেন উপরে 
উঠিতে থাকে, এই প্রশ্ন ছুইটি প্রাচীন ও আধুনিক উত্ভিদ্ততব- 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ১৩৪ 


বিদ্গথের নিকট গুকাগ্ড সমস্যা। হইয়। ধাডাইয়াছে। পণ্ডিতগণ 
গাছের উপর ও নীচের অংশে ছুট। পৃথক্‌ ধশ্ম আরোপ করিয়। 
যে ব্যাখ্যা দিয়। থাকেন, তাহাব আমরা কোন অর্থই খুঁজিয়া 
পাই না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার! ঁ বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলির 
মূল যতদিন পর্যন্ত আবিষ্কার করিতে ন। পাবিতেছেন, ততদিন 
কেহই তাহাদের এ ব্যাখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। 
ডারুইন্‌ সাহেব তাপ দ্বারা শিকড়ের অগ্রভাগের একট পাশ 
([7101981) উত্তেজিত করিয়! দেখিয়াছেন, শিকড়ের ডগা 
বাকিয়৷ সেই উত্তেজনা হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করে? কিন্ত 
সেই প্রকার উত্তেজনাই গাছের বর্ধনশীল অপর কোন অংশে 
প্রয়োগ করিলে তাহার ঠিক বিপরীত কাধ্য দেখ! যায়। অর্থাৎ 
এম্থলে মূলের অগ্রভাগ বীকিয়া উত্তেজনার কেন্দ্রের দিকেই 
চলিতে আরম্ভ করে। বল! বাছল্য একই উত্তেজনার এই ছুই 
বিপরীত ফলে ডারুইন্‌ অবাক্‌ হইয়। পড়িয়াছিলেন, এবং বন্থ- 
চিন্তায় ইহার অন্ত কানও ব্যাখ্যান ন। পাইয়া, এগুলিও উদ্ভিদের 
বিশেষ ধর্ম বলিয়া শেষে নিষ্ভৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি 
আরও বলিয়াছেন, এই সকল বিশেষ বিশেষ গুণ উত্ভিদ্‌ 
মাত্রেরই জাতি ও বংশরক্ষার অনুকূল বলিয়া, অভিব্যক্কিবাদের 
নিয়ম অন্ুপারে সেগুলি ক্রমশঃ উদ্ভিদের নিজস্ব হইয়! দড়াইয়াছে। 

যাহ! হউক, গাছের উর্ধাধঃ অংশের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ও তাহাদের 
আঘাত-অস্ততভৃভির পার্থক্যসম্বদ্ধে আচাধ্য বন্থ মহাশয় কি বলেন 
এখন আলোচন। কর! যাউক। 


১৪৬ জগদশচন্দ্রের আবিষ্কার 


উত্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত-উত্বেজন প্রয়োগ করিলে, 
আহত স্থান হইতেই উত্তেজন। প্রবাহিত হইয়! স্বতঃই ছুই 
প্রকারের সাড়ার উৎপত্তি করে। (১ম) আহত স্থান হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ বসপ্রবাহের সাড়া, (২য়) আণবিক বিকৃত্জাত 
সাড়া । এই ছুইটি সাড়ার মধ্যে প্রথমটিরই বেগ ভ্রুততর, এবং 
ইহাই গাছকে বাড়ায়। দ্বিতীয় অর্থাৎ আণবিক বিকৃতিজাত 
প্রকৃত সাড়! কিছু মন্থরগতিতে চলে, এবং তন্দার! গাছের বুদ্ধি 
রোধ প্রাপ্ত হয়। এই ছুই বিচিত্র প্রবাহের কথা অন্মানমূলক 
নহে, জীবিত উদ্ভিদের অঙ্গে আঘাত দ্দিলেই যে, এ ছুই সাড়। 
বিভিন্নগতিতে সর্বাঙ্গে ছড়াইয়! পড়ে, আচাধ্য বনু মহাশয় শত 
শত পরীক্ষায় তাহ] প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উহাদের অস্তিত্ব 
জানিতে হইলে, বৈছ্াতিক উপায় অবলম্বন করাই সহজ । 





২৪শ চিত্র 


২৪শ চিত্রের “2৮ অংশের “4১১ চিহিত স্থানটি কোনও শাখার 
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একটি বর্ধনশীল অংশ । এ স্থানে একখণ্ড তাবের একগ্রাস্তি 
ংলগ্ন করিয়া তাহার অপর প্রান্তাটিকে এক নিকটবত্তী পত্রে সংযুক্ত 
রাখা হইয়াছে এবং সেই তারের ভিতর একটি তড়িতৎমাপক 
যন্ত্র ( 091৮21760110667) সন্বিবিষ্ট আছে । কোন আঘাত- 
উত্তেজনায় বৃক্ষ-অঙ্গে যে তড়িত্প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দিক্‌ 
€ও পরিমাণ এ যন্ত্র্ধারা পরিমাণ করা ষায়। আচার্য বস্থু মহাশয় 
দেখিয়াছেন, কোনও আঘাতে প্রকৃত অর্থাৎ আণবিক উত্তেজনার 
সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলে, তডিৎ-মাপক যন্ত্রের শলাক। যে 
দ্রিকে বিচলিত হয়, রসপ্রবাহের সাড়া! চলিলে সেটি বিপরীত 
দিকে ফিরিয়া আসে। “8” চিত্রটির “1” চিহ্ছিত স্থানে 
আঘাত দাঁও, দেখিবে, “0৮ চিহ্নিত যন্ত্রের শলাকা বিচলিত 
হইয়া পড়িতেছে। ইহা এ আঘাতের রসপ্রবাহজনিত 
সাড়ার কাজ,_কারণ, আমরা বলিয়াছি, রসপ্রবাহের সাড়ার 
গতিই ভ্রুততর। এই সাড়া থামিয়! গেলে, শলাকাটিকে 
বিপরীত দিকে চলিতে দেখ! যাইবে; ইহাই সেই নাতিক্রত 
প্রকৃত সাড়ার কাজ। 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় কোন বৃক্ষশাখায় ২৪শ চিত্রের অন্ুদ্ধপ তার 
সংযুক্ত করিক্ন। তড়িৎমাপক যন্ত্রের শলাকার বিচলন পরীক্ষ। স্বার 
উদ্ভিদ্তত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন | তিনি 
প্রথমেই চিত্রের “৪৮ চিহ্নিত অংশস্থ *]* স্থানটিকে তাপ প্রয়োগ 
করিয়া ব! চিম্টি কাটিয়া উত্তেজিত করিয়াছিলেন । তড়িৎমাপক 
যন্ত্রে কেবল রসপ্রবাহের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। তার পর তিনি 


১৪২ জগদীশচন্ছের আবিষ্কার 


সেই স্থানেই আবার বনুক্ষণ ধারয়! প্রবল উত্তেজন। প্রয়োগ আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । ইহার ফলে, প্রথমে রসপ্রবাহের সাড়া, এবং 
পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনার সাড়া যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া ।পড়িয়া- 
ছিল । এতদ্যতীত আচায্য বস্থু মহাশয় 41)” চিত্রের “৮চিহিত 
স্থানেও উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল আণবিক 
সাড়ার লক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, রসগ্রা্াহের 
উত্তেজনা-লক্ষণ এ স্থলে মোটেই দেখা যায় নাই। 

পূর্বববণিত পরীক্ষাগুলির ফলে বেশ বুঝা যায়, বর্ধনশীল অংশ 
হইতে কিছু দুরে, অর্থাৎ “[” এর মৃত স্থানে এক দিক ঘে সিয়া 
( [051180] ) উত্ভেজন1 দিলে, শাখার সেই দিক দিয়া কেবল 
রসপ্রবাহের দ্রুত সাড়া চলিতে আরম্ভ করে। আণবিক বিরুতি- 
জাত প্রত সাড়া এ মৃছু উত্তেজনায় সেখানে মোটেই পৌছায় না, 
এবং এই প্রকার এক দিকে থেস! উত্তেজনায়, শাখার অপর 
পার্খের কোন প্রকার বিকাব হয় না । বর্ধনশীল অংশে যদি প্রকৃত 
উত্তেজন!। উৎপাদন কর! আবশ্যক হয়, তবে সেই স্থানে বা” 
এর মত দুরবত্ী অংশে অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ করার 
আবশ্যক হয়। 

আঘাত-উত্তেজনাজাত এ রসপ্রবাহে ও আণবিক সাড়ায় 
উত্ভিদ্দেহের আকারগত কোনও পরিবর্তন হয় কি না, এখন 
আলোচনা করা যাউক। এই অঙ্গবিকৃতির ব্যাপার বুঝিতে হইলে, 
রসপ্ুবাহ দ্বারা গাছের বুদ্ধি ও আগবিক বিকৃতির প্ররাহ ছারা যে 
সেই বৃদ্ধিরই রোধ হয়, এই ছুটি স্থুল কথা সর্বদা মনে রাখা 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈ চিত্র্য ১৪৩ 


আবশ্বক। আমরা পূর্ববপবীক্ষায় দেখিয়াছি, দূরবত্তী স্থানে আঘাত 
দিলে, শাখার আহত পারব ধবিয়। কেবল রসপ্রবাহের সাড়াই 
বদ্ধনণীল অংশে পৌছায়। কাজেই, এ স্থলে অনুত্তেজিত পার্থ 
অপেক্ষা উত্তেজিত পার্টিই বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ইহার ফলে 
শাখাটি ধনুকাকারে বাকিয়| যায়। * বল! বাহুল্য, এস্কলে শাখার 
উত্তেজিত অংশট। ধনুর কুজ (0১৮০১) পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। 
উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়! শাখাপ্রাস্তকে উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে 
দূরে যাইতে দেখিয়া, ডারুইন্‌ সাহেব অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
আচাধ্য বন্থু মহাশয়ের পূর্বববণিত প্ররত্যক্ষপরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাখ্যানে 
সেই প্রাচীন সমস্তাটির মীমাংসা হইয়। যাইতেছে। 

আমরা পূর্বের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বর্ধনশীল অংশ হইতে দুরে 
প্রবল উত্তেজন। দিলে, প্রথমে ক্ষণিক রসপ্রবাহ চলিয়! শেষে কেবল 
মাত্র আণবিক সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আণবিক সাড়া 
গাছের বৃদ্ধি রোধ করে । কাজেই, এখানে শাখার উত্তেজনাপ্রাপ্ধ 
দিকৃটার বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া অপর পার্খের বৃদ্ধি অক্ষুপ্র থাকিয়া যায় 
বলিয়া, সেটি ধন্ছকাকারে বাঁকিয়া পড়ে । এস্থলে ধর স্থয্জ 
(০০7৪০) পৃষ্ঠে উত্তেজনার কেন্দ্র থাকে । বৃক্ষ-অঙ্গে প্রবল তাপ 
প্রয়োগ করিয়া ডারুইন্‌ সাহেব, তাহার অগ্রভাগটিকে যে 


* কোন জিনিসের এক পান্ব”অপর পার্খব অপেক্ষা প্রনারিত হইলে সেটির 
ধনুকাকায়ে বাকিয়া! যাওয়াই যে সম্ভাবনা, পাঠক একটু চিন্তা করিলেই তাহ 
বুধিতে পীরিবেন। 


১৪৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


উত্তেজনার দিকেই যাইতে দেখিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যান 
আমরা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা ার! বেশ বুঝিতে পারি । 

দুরে উত্তেজনা প্রয়োগ ন! করিয়া, ঠিক্‌ বর্ধনশীল অ!শেই মৃছু 
আঘাত দিলে, শাখার কি প্রকার বিকৃতি হয়, আচাধ্য উপ 
তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন । ২৪শ চিত্রের “4” অংশ ৃ 8 
চিহ্নিত স্থান কোনও শাখার বর্ধনশীল অংশ । মনে করা স্বাউক, 
এ স্থানে যেন মুদু উত্তেজন। প্রয়োগ করা হইল । এখানে উত্তেজনা 
প্রীপ্ত স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এবং 
তাহারি ঠিক বিপরীত অর্থাৎ «[3” চিহ্নিত অংশে কেবল রস- 
প্রবাহের চিহ্ন দেখ! যাইবে | * কিন্তু আমর! দেখিয়াছি রসপ্রবাহ 
গাছের বৃদ্ধি করায়, এবং প্রকৃত সাড়ায় বুদ্ধি রোধ হইয়া,যায়। 
কাজেই, পূর্বোক্ত প্রকারের উত্তেজনায় এখানে *৮ অংশের 
বৃদ্ধিরোধ 1১” ও “1 এর বুদ্ধিদ্তত। সংঘটনই সম্ভাবনা । 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অবিকল এই ফলই পাওয়া গিয়াছিল,__শাখাটি 
ধন্ুকাকারে বাকিয়৷ পড়িয়াছিল, এবং উত্তেজনার কেন্দ্রটি ধনুর 
চ্যুজ পৃষ্ঠে আসিয়া দাড়াইয়াছিল । 

পূর্বোক্ত প্রকারে “4৮ চিহ্ছিত স্থানে প্রবল উত্তেজনা দিলে, 
পূর্বের ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাখাটি ধঙ্গকাকারে 


* গাছের আশ (375) যে [কে থাকে, উত্তেজনামাত্রই যে তাহা 
অনুসরণ করিয়। সহজে চলাফের। করে আচার্ধ্য বস্তু মহাশয় অনেক পরীক্ষায় তাহ! 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আশ ভেদ করিয়া] অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে উত্তেজন। 
সহজে চলিতে পারে না। 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ১৪৫ 


বাকিয়! যায় বটে, কিন্ত উহার উত্তেজিত অংশটা তখন ধনুর কুজ 
পৃষ্ঠে আসিয়! পড়ে । কারণ, এস্থলে প্রবল উত্তেজনায় “১, অংশটি 
অসাড় হুইয়। যায়, এবং তাহারি বিপরীত দিকু অর্থাৎ “3 স্থানে 
প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই, 
মোটের উপর “3 স্থানের তুলনায় “৮” স্থানের বৃদ্ধি অধিক 
হইয়! পড়ায়, শাখাটি বাকিয়। যায়। 

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে সাভার প্রবাহ কোন্দিকে যাওয়! 
সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়াই যে আচাষ্য বস্থু মহাশয় এই 
কথাগুলি বলিয়াছেন, একথা যেন কেহ মনে না কবেন। উদ্ভিদ্‌- 
দেহে সত্যসত্যই উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়া ও তাহার কাজ প্রত্যক্ষ 
দেখিয়। বস্থ মহাশয় পূর্বোক্ত তত্বগুলির স্থপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

এখন আচাধ্য বন্থ মহাশষেব পূর্বোক্ত আবিষ্ষারগুলি হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আঘাত-উত্তেজনায় ভাল ও শিকড়ের নানা 
বিরুতি দেখিয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষে যে পৃথক 
পৃথক ধশ্মের কল্পনা করিয়া আমিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই 
অমূলক । আঘাত-উত্তেজনার মাত্র! ও প্রয়োগ স্থানভেদে কখনো 
রসপ্রবাহ এবং কখনো প্রকৃত উত্তেজনার প্রবাহ প্রাধান্য লাভ 
করিয়া, উদ্ভিদের শাখা-মূলকে যে কত বিচিন্রভাবে বাঁকাইয়। 
বাড়াইতে পারে, তাহা! আচাধ্য বন্থ মহাশয় শত শত পরীক্ষায় 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইহা! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উদ্ভিদের 
মূল ও কাণ্ডের ধর্ম পৃথক্‌ নয়, উভয়েই আঘাত-উত্তেজনায় একই 
প্রকারে সাড়। দিতে পারে । 

১৩ 


১৪৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


এখন ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় গুঁড়ির উপরদ্িকে যাওয়া ও 
শিকড়ের নীচে নামার কারণপ্রমঙ্গে আচাধ্য বসু মহাশয় কি বলেন 
দেখ! যাউক। বলা বাহুল্য, এসম্বন্বে আধুনিক উদ্ভিদূতত্ববিদ্গণ 
গুঁড়ি ও শিকড়ে এক একট। বিশেষ ধন্মের আরোপ করিয়া যে 
সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, আচার্য বস্থ মহাশয়) তাহাতে 
মোটেই আস্থা স্থাপন করেন নাই। ইনি বলিতেছেন, শাখা ও 
মূলের ধর্ম একই-_মধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় উহাদের একটায় রস- 
প্রবাহের সাড়া, এবং অপরটিতে আণবিক উত্তেজনার সাড়া কাজ 
করে বলিয়া, আমর! উদ্ভিদের এ ছুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন কাজ 
দেখিতে পাই। নে করা যাউক, কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থান হইতে 
কোষসামগ্রীর (96,6০136)5) ভারজনিত মুছু উত্তেজনা 1একপার্খ 
বহিয়া শিকড়ে আসিয়৷ পৌছিল। এস্থলে প্রকৃত সাড়ার গ্রধাঁহ 
আস! অসম্ভব; কারণ, মৃছু উত্তেজনায় কেবল দ্রুততর রসপ্রবাহের 
সাড়া চালিত হয়। কাজেই, এখানে দৃববর্তী মু উত্তেজনা দ্বারা 
শিকড় যে বাকিয়! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করিবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার মনে করা যাউক, বুক্ষের 
গুঁড়ির সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ধ কোষসামগ্রীর চাপে, যেন সেটি প্রতাক্ষ 
ভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িল। এস্থলে রসপ্রবাহের সাড়া কাজ 

করিতে পারিবে না, * কেবল প্রকৃত সাড়াই প্রাধান্য লাভ করিয়। 


* কারণ আহ স্থানের কোষ হইতেই জল বহের্গত হই! দুরপর্তী স্থানে 
পসপ্রবাহের সাড়ার উৎপত্তি করার়। এলন্য ঠিক আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেবল 
প্রকৃত সাড়াই দেখ। যায়। 


উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ১৪৭ 


গুঁড়িকে বাকাইয়৷ দিবে ৷ আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রকৃত সাড়া 
ও রস-প্রবাহের সাড়া উদ্ভিদদেহকে ঠিক বিপরীত দিকে 
বাকাইয়! দেয়। স্থৃতরাং, সেই পূর্ববেষ উদাহরণে রস-প্রবাহের 
সাড়ায়। শিকড়ট] যে দিকে বাকিয়াছিল, এখানে প্রকৃত সাড়ায় 
গুঁড়িটা যে, তাহার ঠিক বিপরীত দিকেই ঝাকিবে তাহাতে আর 
আশ্চধ্য কি? 

শিকড়ের পীচের দিকে নাম! ও গ্ঁডির উপবদিকে উঠাকে 
বুক্ষদেহের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ধর্ম কল্পনা করিয়া, পূর্বের বৈজ্ঞানিক- 
পাণ 090৮0101509) এবং 41070-200001)190 প্রভৃতি যে সকল 
শব্ধ রচনা! করিয়াছিলেন, সেগুলি যে কত নিরর্থক, আচার্য্য বস্থ 
মহাশয়ের পূর্ববর্ণিত আবিষ্কারগুলি হইতে আমরা তাহ বেশ 
বুঝিতে পারি। নীচের দিকে নামা ও উপরের দিকে উঠা, শিকড় 
ও শাখার বিশেষ ধশ্ব নয়। জড়দেহে আঘাত-উত্তেজন! দিলে, 
তাহার যে আণবিক বিরতি হয়, তাহাই একমাত্র জড়ের মূল 
ধন্শ। উদ্ভিদের অঙ্গবিকৃতি উঠানামা বাকাচোর। সকলই জড় ও 
শক্তির সেই এক মহাধন্ম দ্বার! সর্বদাই নিয়মিত হইতেছে । 


উদ্ভিদ ও আলোক 


নানাপ্রকার আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ্দেহের যেসকল পরি- 
বর্তন দেখা যায়, তন্মধ্যে আলোকজাত পরিবর্তনগুলিই বোধ হয় 
খুব সুস্পষ্ট । আলোকম্পর্শে বৃক্ষপকল পাতা ডাল উঠাইয়া 
নামাইয়া যে, কত রকমে সাড়া দেয়, তাহ! আমরা প্রতিদিনই 
দেখিতে পাই। ডাল বাকিয়া কখনে আলোকের দিকে অগ্রসর 
হয় এবং অবস্থাবিশেষে সেই ভালই আবার কখনো কখনো 
আলোক হইতে দুরে যাইবার জন্য ঘাড় বাকাইতে আরম্ভ করে। 
রাত্রির অন্ধকারে বা মেঘলাদিনে কতকগুলি গাছের পাতা জোড় 
বাধিয়া গুটাইয়া আসে, এবং পরে সেগুলি আবার খুলিয়া যায়। 
প্রথর সুধ্যালোকে শিরিষ, তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের 
পাতাকেও রাত্রির ন্যায় সুপ্ঠাবস্থায থাকিতে দেখ! যায় । 

একমাত্র আলোকের উত্তেজনায় নান! বুক্ষের শাখাপত্রকে 
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঞ্চালিত হইতে দেখিয়া! প্রাচীন ও আধুনিক 
উদ্ভিদ্তত্ববিদ্দগণ এ-সম্বন্ধে অনেক গবেষণ। করিয়াছিলেন , কিন্তু 
ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই । আলোকপাতে উত্ভিদ্‌- 
দেহের ভিতরে কি কাজ হয়, তাহা ইহারা ধরিতে পারেন নাই। 
কাজেই, কতকগুলি নিরর্থক ও অবাস্তর কথায় উক্ত তত্বানুসন্বিৎস্থ- 
গণের গবেষণার বিবরণী পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের 
স্বদেশবাসী এবং অধুনা জগদ্ধিখ্যাত মহাপপ্ডিত আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 


উদ্ভিদ ও আলোক ১৪৯ 


বন্থ মহাশয় বিদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতদের হিদ্ধান্তে আস্থ! স্থাপন 
করিতে ন| পারিয়! উদ্ভিদের উপরে আলোকের প্রকৃত কাধ্য 
আবিষ্কার করিবার জন্য কিছুদিন গবেষণ! করিয়াছিলেন, এবং 
ইহার ফলে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা! বড়ই 
বিস্ময়কর আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের সরল ব্যাখ্যানগুলির তুলনায়, 
এ সম্বন্ধে বিদেশের মহাপগ্ডিতগণের সিদ্ধান্তগুলি যে, কত নিরর্থক 
ও অসার, বর্তমান অধ্যায়ে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন । 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আলোকের উত্তেজনাকে একথা হষ্টিছাড়া 
ব্যাপার স্থির করিয়া তাহাদের দিদ্ধান্তগুলিকে দাড করাইয়া 
ছিলেন। আলোকপাতে উত্ভিদ্দেহে যে সকল বিচিত্র পরিবর্তন 
হয়, ইহারা সেগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম আবিষ্ষার 
করিতে পারেন নাই, এবং শেষে আলোকে নান! অদ্ভুত গুণের 
আরোপ করিয়! তাহারা নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। তাপ, 
বিদ্যুৎ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা-প্রয়োগে, 
উদ্ভিদ্দেহে কি প্রকার সাড়া প্রকাশ পায়, আমরা আচাধ্য বস্তু 
মহাশয়ের আবিষ্ষারসন্বন্ধীয় পূর্বব অধায়গুলিতে তাহার আভাস 
দিয়াছি। তাহাতে দেখ। গিয়াছে, উদ্ভিদদেহে উত্তেজন। মাত্রেরই 
প্রভাব এক । বস্থ মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার জন্ত 
নানা পরীক্ষা্রি করিয়! দেখিয়াছেন, ইহাও প্রায় তাপ, বিছ্বাৎ 
প্রভৃতির ন্যায় উত্ভিদূকে সাড়। দেওয়ায় । পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের 
সন্বীর্ণ দৃষ্টি তাপালোক ও বিছ্যাতাদির প্রভাবের মধ্যে একতা! 
আবিষ্কার করিতে পারে নাই, তাই তাহারা প্রত্যেক উত্তেজনাকেই 


১৫৩ জগদীশচন্দ্বের আবিষ্কার 


এক একটা পৃথক্‌ ব্যাপার মনে করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। আমাদের মনে হয়, এই ভ্রান্ত ধারণাই ইহাদের সমস্ত 
শ্রম ও চেষ্টাকে নিক্ষল করিয়। দিয়াছিল, নচেৎ আর্জ আমরা 
উদ্ভিদ্তত্বের আর এক নূতন মুণ্তি দেখিতে পাইতাম । 

লতানে গাছের ভাটায় ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত করিলে 
সেটি ধন্ুকাকারে বাকিয়া যায় এবং ধনুর ্যুজ (00195) ) পৃষ্ঠ 
সেই ভূসংলগ্ন অংশের দিকে থাকে । এখন ভাটার উপরের অর্ধ 
( অর্থাৎ যে অংশ দিবসে স্থূর্্যালোকে উন্মুক্ত থাকে ) পূর্বের মত 
আলোকপাত কর, এখানেও তাহাকে ঠিক পূর্বের ন্যায় ভূমির দিকে 
ম্াজজপৃষ্ঠ হইয়। বাকিতে দেখিবে । এই ব্যাপারটি স্থবিখ্যাত পণ্ডিত 
ডিভ্রায়েসের (1) ৮1০৯) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উত্ভিদ্বিদ 
স্যাবৃস (7৫]$)সাহেবও পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছিলেন, আলোকের 
উত্তেজন| উপর নীচে যেখনেই দেওয়া যাউক না কেন, ছায়াবৃত 
নীচের অংশটাকে যুক্ত পৃষ্ঠে রাখিয়া লতা মাত্রেই বাকিয়! যায় । 

ডি-ভ্রায়েস্‌ সাহেব পূর্বোক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিয়া- 
ছিলেন, লতানে গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় স্থধ্যালোকে 
উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্ন থাকায় তাহাতে কখনে। 
আলোক পড়ে না। এজন্য লতার নীচের ও উপর পিঠের প্ররতি 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়। দাড়ায়। এখন পৃথকৃভাবে উপর নীচে 
আলোকপাত করিলে উপরাদ্ধ যে, আলোক হইতে দূরে, এবং 
নিম্নার্ধ যে, আলোকের নিকটবর্তী হইয়৷ সমগ্র লতাটিকে একই 
দিকে বাকাইয়। দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 


উদ্ভিদ ও আলোক ১৫১ 


লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালোকে উন্মুক্ত থাকায়, 
ছায়াবৃত পৃণ্্টর তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব থাকার 
সম্ভাবনা বটে। কিন্তু সেই বিশেষত্ব যেকি, এবং আলোকের 
উত্তেজন| কি প্রকারে কাজ করিয়া লতার ভাটাকে একবার 
আলোক হইতে দূরে এবং আর একবার আলোকের দিকে টানিয়া 
লয়, ডি ভ্রায়েস্‌ সাহেবের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই 
সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহ! বুঝে, 
তিনি তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়৷ নিষ্কৃতিলাভের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র । 

আলোকপাতে যে, কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই ম্াজপৃষ্ট 
(0077০8৮০) হয়, তাহা নয়। আচার্য বন্থ মৃহাশয় নানাজাতীয় 
গাছের পত্রমূলের * (1১11%7$5) উপর ও নীচে আলোকপাত 
করিয়া দেখিয়াছেন, এখানেও পাতাগুলির বৌট1 ঠিক লতারই মত 
নীচের দিকে হ্থ্যুজ হইয়া পড়ে। স্তরাং, লতা! পাতা উভয়েরই 
হ্নাবজতার কারণ যে এক, তাহা আমর! অনুমান করিতে পারি । 
আচার্য্য বন্থ মহাশয় পাশ্চতা পণ্ডিত্দিগের ন্যায় বুক্ষের প্রত্যেক 
অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, পূর্বোক্ত 


* লজ্জাবতী শিরিষ প্রভৃতি অধিকাংশ নুটি-ওয়াল। গাছের পাত] যেখানে 
শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে চ৪151009 নামক এক বিশেষ অঙ্গ দেখা 
যাত্স। ইহার উত্ঘ ও নিমার্ধ সমন উত্তেজনপীল নয়। পূর্বোক্ত গাছগুলির পাতার 
উঠানামা ইত 1 বাপার উ 651510119 দ্বার নিয়মিত হইয়া থাকে । আমরা 
পত্রের এ বিশেষ অঙ্গটিকে “পত্রমূল” নামে অভিহিত করিতেছি । 
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অন্গমানের উপর নির্ভর করিয়। গবেষণা! আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
এবং শেষে আলোকের সহিত ডাল পাতার বক্রতার প্রকৃত রহম 
জানিতে পারিয়াছিলেন। 

উদ্ভিদের দিবানিত্রা। (1)110৭0] 51০61), 2. [১8207100:০- 
01977) পাঠক অবশ্ঠই দেখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কত্মকগুলি 
গাছের পাতা যেমন বু'জিয়। আসে, দ্বিপ্রহরের প্রথর রৌফেঁও এ 
রকম পাতা৷ বৌজা দেখা যায়। ইহাকেই উদ্ভিদ্বিদ্গণ উদ্ভিদের 
দিবানিদ্রা আখ্য। প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ 
জিজ্ঞান্ হইয়া আধুনিক উত্ভিদ্বিদ্গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, 
কোন ফলই পাওয়া ফান ন।। স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, এ পধাস্ত কেহই এই ব্যাপারের র্লারণ 
দেখাইতে পারেন নাই। স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্‌ বলিয়াছিলেন,_- 
তীত্র আলোক গাছেব পক্ষে অপকারী, তাই তাহারা পাত 
গুটাইয়া দ্বিপ্রহরের তীব্র আলোকেব অপকারের হাত হইতে 
নিষ্কৃতিলাভ কবে । ডারুইনের এই ব্যখ্যান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য 
তাহ পাঠক বিবেচন। করুন, এবং এঁ উক্তিটি ব্যাখ্যান পদবাচ্য 
হইতে পারে কিনা তাহাও দেখুন । 
- এখন আচার্য বন্থ মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নানা 
প্রকার বাকাচোরার কি কারণ নির্দেশ করেন দেখা যাউক। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুম্ড়া প্রভৃতি লতানে 
গাছের চারাকে স্ারশ্মির অন্তরালে রাখিলে, প্রথম দ্রিন কতক 
সেটি সাধারণ গাছের ন্যায় খাড়া হইয়া বাড়িতে থাকে । কিন্তু 
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ইহার পর ভারাধিক্য প্রযুক্ত বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার 
ধরাশায়ী হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় 
বাড়িতে দেখা যায়। আচাধ্য বস্থু মহাশয় বলেন, গাছ যখন 
শুইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ভাটার উপরকার অংশটা! 
স্ধ্যালোকে উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশেব উত্তেজনশীলতা অনেক 
কমিয়া আসে । কাজেই, উপরার্ধের তুলনায় নিম়াঞ্ধ সাধারণত: 
অধিক উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে । 

মনে কর! যাউক, পূর্বোক্ত প্রকার একটি ভাটার উপরার্ধে 
আলোকপাত করা গেল। এখানে উপরটা অল্প উত্তেঙ্নশীল 
বলিয়া আলোকের উত্তেজনা! তাহার বৃদ্ধির কোনও পরিবর্তন 
করিল না, এবং প্রকৃত উত্তেজনাটি আড়াআডি ভাবে অধিক 
উত্তেজনশীল নিম্নার্ধে পৌছিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করিয়া 
দিল। কোন জিনিসের এক অংশ যদি অপর অংশের তুলনায় 
অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অলম প্রসারণের দ্বারা সেটিকে 
ধন্থকাকারে বাকিয়া যাইতে দেখা যায়। ধনুর ন্যুক্জ পৃষ্ঠ তখন 
(0079০%৮) অল্পপ্রলরণশীল অংশের দিকে থাকে । এখানে 
ডাটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা । কারণ, উহার 
উপরার্ধের বুদ্ধি প্রায় অক্ষু্ন রাখিয়া এখানে কেবল নিয্ার্ধেরই 
বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে, কাজেই, লতাটির ধন্ুকাকারে বাকিয়া 
যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। 

এখন মনে করা যাউক, লতার অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্ধের 
উপরে যেন নীচে হইতে আলোকপাত করা গেল। বলা বাহুল্য 
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আলোকের উত্তেজনাপ্রাপ্তি মাত্র, এ অংশের বৃদ্ধি রোধ প্রার্ধ 
হইবে,এবং প্রকৃত উত্তেজন! নীচে হইতে উপরদিকেও আড়াআড়ি 
ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্ধকে উত্তেজিত করিতে প না, 
কাজেই, এখানেও নিম়ার্দের বুদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক্‌ 
পূর্বের ন্তায়ই ধন্ুকাকারে বাকিয়া যাইবে । 

কুম্ড়া, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শাখার উপরে 
ও নীচে স্থকৌশলে আলোকপাত করিয়া শাখার বক্রতার 
পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানে যে, অভ্রান্ত, তাহ! আচাধ্য বস্তু মহাশয় নান! 
পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া, ক্ষেত্রজ লতাগাছের 
ডাট! প্রভাত-স্থধ্যের আলোক পাইয়া, পরে আলোকের প্রথরত। 
অনুসারে কি ভাবে ৰাকিয়া আসে, তাহাও তিনি পর্যবেক্ষণ 
করিয়৷ দেখিয়াছেন; এবং এই সকল পর্যবেক্ষণের ফল তাহার 
পূর্ববোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছে । 

উদ্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচাধ্য বস্থ মহাশয় কি 
বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্বেবেই ছুইটি 
বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্তক | 

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর অংশ 
অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল হয়, এবং উহাদের উত্তেজনা 
পরিবাহন শক্তি খুব প্রখর থাকে, তবে যে কোন অংশে আলোক 
পাত করা যাউক না কেন, সেটি ধন্ঠকাকারে বাকিয়া যাইবে ও 
ধনুর স্য্জ পৃষ্ঠে অধিক উত্তেজন্শীল অংশট! থাকিবে । 

২য়। উত্ভিদদেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে, যে অংশটিতে 
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উত্তেজন। প্রয়োগ কর! যায়, কেবল সেটিকেই ধনুর হ্থাব্জ পৃষ্টে 
দেখা যাইবে । 

'আচাধ্য বস্থ মহাশয় পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, যে সকল 
উদ্ভিদ্‌ দ্বিপ্রহরে পাতা গুটাইয়া নিদ্রিত হয়, তাহারা সকলেই 
পত্রমূলযুক্ত (১0157772660) বৃক্ষ | ইহাদের প্রত্যেক পত্রমূলেরই 
নিয়ার্ধ উপরাদ্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল। বস্থ মহাশয় 
প্রথমে পালিতা মাদার (10750711778 [10108 ) গাছের ছোট 
ছোট পাতার নিমীলন লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহার পত্রমূলের উত্তেজন! পরিবাহন 
শক্তি তত অধিক নয়। সুতরাং, দ্বিপ্রহরের সুয্যালোক যখন 
উহার উপরের অংশে আসিয়। পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি 
ভাবে চলিয়৷ অধিক উত্তেজনশীল নিষ্বার্দে পৌছিতে পারে না, 
কাজেই, উপরাদ্ধই বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে পাতাগুলি 
মাথা উচু করিয়া জোড় বাধিতে আরম্ভ করে। পালিতা মাদার 
গাছ ছাড়া, আরও ষে সকল গাছের পাতা উর্ধ মুখে জোড় 
বাধিয়! ঘুমায়,” তাহা লইয়াও আচাধ্য বন্থু মহাশয় পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছমাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন- 
শক্তির মাত্রা অতি অল্প দেখা গিয়াছিল। অপরাজিতা লত। 
(00107 9,062) এই শ্রেণীভুক্ত । দিবালোকের উত্তেজনায় 
ইহার পত্রমূল বাঁকিয়া গিয়া, পাতাগুলিকে কিপ্রকারের উচু 
করিয়। তোলে, পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পাতা পৰীক্ষা 
করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আকাশের যে স্থানে থয 
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অবস্থান করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি, সেই দ্রিকে 
মুখ রাখিয়া জোড় বাধিবার চেষ্টা করে। 

প্রখর স্থ্্যালোকে উর্ধমুখ হইয়া জোড় বাধা কেবল কিতক- 
গুলি গাছেরই দেখা যায়, ইহ। ছাড় অধিকাংশ পত্রধূলযুক্ত 
গাছের পাতাই নীচে নামিয়া জ্বোড় ৰাধিবার চেষ্টা করে। এখন 
এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা যাউক। আচাধ্যবস্থ 
মহাশয় বলেন, এই সকল গাছের পত্ত্রমূলের পরিবাহনশক্তি 
অত্যন্ত অধিক। এজন্য পত্রমূলের উপরে যে কুর্যযালোক পড়ে, 
তাহ? আড়াআড়ি ভাবে বাহির হইয়া উহার নিষ্নার্দে পৌছিতে 
পারে । কিন্ত পত্রমূল মাত্রেরই নিষ্নার্ধের উত্তেজনশীলতা৷ উপরের 
তুলনায় অত্যন্ত অধিক, কাজেই, এস্থলে পাতাগুলিকে সঙ্গে লইয়া 
পত্রমূলগুলি নীচের দিকেই নামিতে আরম্ভ করে। আলোকরশ্বি 
কেবল প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া পড়িলেই যে, গাছের পাতা পূর্বোক্ত 
প্রকারে নামিয়া পড়ে, তাহা নয়, দূরের আলোক বিক্ষিপ্তভাবে 
আলিয়া এ অঙ্গে লাগিলেও, পাতা গুটাইতে, আরম্ভ করে। 
কারণ, বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া 
উত্তেজনশীল নিম্বার্ধের উপরেই অধিক কাধ্যকারী হয়, এবং 
তাহাতে এ অংশেরই বৃদ্ধি রোধ করিয়া সেটিকে নীচের দিকে 
বাকাইয়! দেয়। আমরুল (98115), লজ্জাবতী, শিরিষ প্রভৃতি 
গাছের পাতা খুব রোদ্রের সময় পরীক্ষা! করিলে, পাঠক ইহাদের 
পূর্ববর্ণিত দিবানিত্রা প্রতাক্ষ করিতে পারিবেন প্রাতে রৌদ্র 
উঠিবামাত্র এ সকল গাছের পাতা গোটান দেখা যায় না; কারণ, 
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পত্রমূল পরিবাহনক্ষম হইলেও আলোকপাতমাত্র তাহার উত্তেজন! 
নীচে পৌছিতে পারে না। বহুক্ষণ আলোকপাতের পর সেই 
উত্তেজন। যখন ধীরে ধীরে নীচে গিয়া পৌছায়, এবং তখনি গাছের 
পাত। নীচে নামিয়া জোড় বাধিতে আরম্ভ করে। 

পূর্বববর্ণিত তথ্যগুলি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিন্রা 
( 1/00000)19া) ) ও আলেোকপাতে পাতার নানাপ্রকার 
আকার পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারের অতি স্থন্দর ব্যাখ্যান আচাধ্য 
বন্থু মহাশয়ের প্রসাদে পাওয়া গিয়াছে । এই সকল বিষয়ের 
সম্যাখ্যান এপধ্যস্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দ্রিতে পারেন নাই এবং 
অনেকে এগুলিকে প্ররুতির দুর্ভেছ্য রহস্য বলিয়৷ স্পষ্টই স্বীকার 
করিয়া আসিতেছিলেন। আচাধ্য বস্থ মহাশয় উদ্ভিন্তত্বের এ 
সকল বৃহৎ সমস্যার কি প্রকার সুন্বর মীমাংসা করিয়াছেন, 
আমর! পর অধ্যায়ে তাহা দেখা ইতে চেষ্টা করিব । 


ওজন 
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অনেক গাছের পাত সন্ধ্যার সময় বু'ঁজিয়। এবং 
প্রাতঃকালে দেখা যায়, সেগুলি আবার আপনা হইতেই খুলিয়া 
গিয়াছে । ঝড়-বুষ্টি শীত-রৌদ্র কিছুই ন1 মানিয়া, ইহার! ঈব্বিশ 
ঘণ্ট। অন্তর এক-একবার নিশ্চয়ই বুঁজিবে। উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ 
এই ব্যাপারটিকে উদ্ভিদের নিত্ৰা (ঘ5০61:01010 700৮01710769) 
বলিয়াছেন। 

উদ্ভিদ্জীবনের এই সুপরিচিত বিষয়টির বিশেষ বিবরণ 
জানিতে চাহিলে, আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, আলোকপাত 
করিলে আমর! পাতার যে সকল নড়াচড়া দেখিতে পাই, এটা 
সে রকমের ব্যাপার নয়। যে দিক হইতে আলোক ফেলা যায়, 
সাধারণতঃ সেই দিক অনুসারে পাতার নড়-চড় হয়। কিন্ত 
উদ্ভিদের নিব্রার জন্ত পাতার যে সঞ্চলন, তাহা আলোকপাতের 
দিকের (701:9000 ) উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ, আজ 
সন্ধ্যার সময় যে পাতাটিকে নীচে নামিয়া বা উপরে উঠিয়া বুঁজিতে 
দেখিলে, আলোক যে দিক হইতে পড়ুক না কেন, প্রতিদিনই 
তাহাকে অগ্যকার মতই বু'জিতে দেখিবে। স্তরাধ্, পাতার 
সাধারণ সঞ্চলন হইতে এই ব্যাপারট! সম্পূর্ণ পুথকৃ। 

উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ উভয়ের মধ্যে এই প্রকার এক স্বাতন্ত্র্য 
আনিয়া, নিদ্রাকে উদ্ভিদ্দেহের এক বিশেষ কাধ্য বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 
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করিয়াছিলেন । আমাদের স্বদেশবাসী জগছিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয়, এই নিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 
করিয়1 বহু প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা টবদেশিক পণ্ডিতদিগের নান! 
ভ্রম দেখাইয়াছেন। 

যেসকল পাঠক আচাষ্য বস্থ মহাশয়ের আবিষ্কারসন্বন্ধীয় 
পূর্ব্বের অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের বোধ হম স্মরণ 
আছে, গাছের ডালপালার আকাবাকার তিনি একটিমাত্র কারণ 
দেখাইয়াছেন। গাছের ডগা বা পাতার মূলের (1১0111705) 
উপর ও নীচের পিঠ যখন বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজনশীল হয় 
পড়ে, তখনই কেবল আলোক ব| তাপ ইত্যাদির উত্তেজনায় 
আমরা ভালপালার নডাচড়া দেখি । কারণ, এ অবস্থায় অধিক 
উত্তেজনশীল পিঠ কোন প্রক।র উত্তেজনা পাইলেই অপর পৃষ্ঠের 
তুলনায় অধিক সম্কুচিত হইয়। পড়ে। কাজেই, তখন ডাল বা 
পাতাগুলি ন। বাকিয়া থাকিতে পারে না। আচাধ্য বস্থ মহাশয় 
এই ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়াই গাছের নানা অংশের নানা- 
প্রকার সঞ্চলনের ব্যাখ্যান দিয়াছেন, এবং এখন ইহাকে অবলম্বন 
করিয়া গাছের নিব্রারও ব্যাখ্যান দিতেছেন। 

আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, আলোকপাতে গাছের পাতার 
নড়াচড়া এবং নিদ্রাকালে সেগুলির বু'জিয়া যাওয়াকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক্গণ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
আচাধ্য বস্থ মহাশয় ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন, 
প্রচলিত সিদ্ধান্ত অন্ুনারে যদি সত্যই নিদ্রা ব্যাপারটা উদ্ভিদ 
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দেহের এক বিশেষ কাধ্য হইত, এবং আলোকের প্রাখধ্যের 
পরিবর্তনই যদি তাহার কারণ হইত, তবে সন্ধার অন্ধকার 
ঘনাইয়া আসিবামাত্র আমরা খোলা পাতাগুলিকে চোখের! সামনে 
সহ্য সছ্ বুঁজিতে দেখিতাম। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা) পর্য্ত 
বুক্ষপত্র পর্ধযবেক্ষণ করিয়৷ আচাধ্য বন্থ মহাশয় দ্েখিয়াছেন। যতই 
বেলা বাড়িতে আরম্ভ করে, পাতাগুলিও ততই একটু করিয়া 
বুঁজিয়া আমে; এবং শেষে সন্ধ্যার সময় তাহারা একেবারে 
বু'জিয়। যায়। স্থতরাং, দ্রেখা যাইতেছে, 'প্রাতঃকাল হইতে 
আরম্ভ করিয়া বৌজার কাজট। সন্ধ্যা পধ্যন্ত অবিচ্ছেদেই চলে, 
এবং দ্রিনের শেষে সেই কাজটা চরমে শৌছিয়া যখন পাতাগুলিকে 
একেবারে মুদ্দিত করিল, তখন তাহা আমাদের নজরে পডে। ইহা! 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আলোকের প্রাথধ্যের আকম্মিক পরি- 
বর্তনের সহিত বৈজ্ঞানিকগণ পাতার নিমীলনের যে সম্বন্ধ অন্গমান 
করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সত্যই ভূল। 

প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, স্যয্যাস্তকাল 
হইতে পরদিনের উদয়কাল পধ্যস্ত যে সুদীর্ঘ সময় চারিদিক্‌ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সে সময় পাতাগুলিও জোট, বীধিয়া স্যুপ্ত 
থাকে । কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় না। রাত্রি 
যতই অগ্রসর হইতে থাকে, পাতাগুলিও ততই খুলিতে আরম্ভ 
করে, এবং শেষে প্রভাত হইলে তাহারা সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইয়া 
পড়ে। সম্পূর্ণ উল্মীলনের জন্ত অনেক গাছের পাতা প্রভাত 
পধ্যস্তও অপেক্ষা করে না। ছু'একটি গাছের পাতাকে মধ্য 
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রাত্রিতেই বিকশিত হইতে দেখা গিযাছে। সুতরাং, রাত্রির 
অন্ধকারকে কখনই উদ্ভিদেব নিদ্রা অর্থাৎ পাতা বৌজার কারণ 
বলিয়া স্বীকার করা যায় না । আচার্য বস্থ মহাশয় এই প্রকারে 
পদে পদে প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়াছেন, এবং এখানে 
অন্ধকারকেই পাতাব উন্মীলনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । 

ইতিপূর্ব্বে “ম্বতঃসঞ্চলন” ও “পৌন:পুনিকসাড়া* (48৮০- 
18071001019 100৮০1১67১৭ 81১0. 10101)10 1২০০1১75৮) প্রভৃতি 
ব্যাপারে বন-চাড়াল (1)০87)07110 051৮7) ইত্যাদি কতকগুলি 
গাছের পাতা কি প্রকাবে আপন! ইহতেই উঠান।মা কবে তাহা 
আমরা উল্লেখ করিয়াছি এবং এ প্রসঙ্গে পাতার উঠানামার 
কারণও দেখানে! গিয়াছে । আচাষ্য বস্থ মহাশয় উদ্ভিদের নিদ্রা 
ও জাগরণকে এ “ম্বতঃসঞ্চালনেরই” একটা উদাহরণ বলিয়া 
গণনা করিয়াছেন | পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বন-চাড়ালের 
পাতা যেমন খুব ঘন ঘন উঠানাম! করে, অপর বৃক্ষেব পাতাগুলি 
সে প্রকার না করিয়! চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর উঠিয়া নামিয়৷ জাগরণ 
গ নিদ্রার ভাণ করে। বাহিরের উষ্ণতাদিব মাত্রা 'অন্থলারে 
বন-চাড়াল গাছের পাতার উঠানাম। ইত্যাদি নানা পরিবর্তন 
হবরু হয়, কিন্ত এ সকল কারণে উত্ভিদের নিপ্জাকালের কোনই 
পরিবর্তন হয় না। ঝড়, বৃষ্টি, শীত, গ্রীক্ম গ্রভৃতি নান! 
উপত্রবের ভিতরেও গাছের পাতা অতি ধীরে নামিতে নাগিতে 
সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ নামিয়া ও জোড় বাধিযা সুপ্ত হইয়া পড়ে 1১ 

১১ 


১৬২ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


এখন জিজ্ঞান! কর! যাইতে পারে, আলোকের উত্তেজন। 
হারাই যদি উদ্ভিদের নিদ্রা উৎপন্ন হয়, তবে মেঘাচ্ছন্ন দ্রিনে 
অর্থাৎ যখন আলোকের উত্তেজনা থাকে না, তখনো! পাতাগুলি 
কেন যথাসময়ে বুঁজিয়া আসে? আচার্য বন্থু মহাধীয় এই 
প্রশ্থটির অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন । 

এই আলে চনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের, আলোকের উত্তেজনায় 
গাছের পাতা। চব্বিশ ঘণ্ট। অন্তর কি প্রকারে উঠানামা করে, 
তাহা জানা আবশ্যক । লাউ বা কুমড়া গাছের লতানো ডগার 
উপরের পিঠ ক্রমাগত রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদিতে উন্মুক্ত থাকে বলিয়া, 
নীচের পৃষ্ঠের তুলনায় এদিক্ট1 অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে। 
এই লাউডগ। লইয়। আলোচনা সুরু করা যাউক। 

মনে কর। যাউক, এ লতাটির উপর যেন সোজাস্থজি ভাবে 
স্ধ্যের আলোক আলিয়। পড়িতেছে। বল! বাল্য, সুষ্যের 
আলোকের উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা আছে । কাজেই, বহুক্ষণ 
ধরিয়া উপরের পিঠে স্ধ্যের আলোক পড়িতে থাকিলে, 
আলোকের উত্তেজনাটা ডগার ভিতর দিয়া নীচের পিঠে 
পৌছিবে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কুম্ড়ার ডগার 
উপরের পিঠ অপেক্ষ। নীচের পিঠ অধিক উত্তেক্জনশীল। এজন্য 
প্রতাক্ষ সর্্যালোক পাইয়া উপরকার পিঠ ঘতটা উত্তেজিত হয়, 
নীচেকার পিঠ পরিবাহিক-উত্তেক্গনায় তাহা অপেক্ষা অনেক 
অধিক উত্তেজিত হইয়। পড়ে। বৃক্ষের কোন অঙ্গ উত্তেজিত 
হুইলে, উহার সক্ষোচ হানা উত্তেজনার অস্তিত্ব বুঝা: যায়। কাজেই, 


উদ্ভিদের নিত্রা ১৬৩ 


স্থধ্যালোকে যখন ডগার উপরের পিঠ অপেক্ষ! নীচের পিঠ অধিক 
উত্তেজিত হইয়! পড়ে, তখন নীচের পিঠের সঙ্ধোচের মাত্রাও 
উপরের তুলনায় খুব বাড়িয়া যায়। 

কোন লম্ব| জিনিসের নীচেকার পিঠ উপরের পিঠ অপেক্ষা 
সন্কৃচিত হইলে, তাহার আকারটা যে কি প্রকার হইবে, তাহা 
অন্ধমান করা কঠিন নয়। এ অবস্থায় তাহার ধন্ুকাকারে 
বাকিয়৷ যাওয়া! ব্যতীত আর উপায় নাই। আমাদের উদাহৃত 
কুমড়ার ভগাতেও অবিকল তাহাই দেখা যায়, যত বেলা অধিক 
হইতে আরম্ভ করে, ডগাটিও ততই ধন্রুকাকারে বাকিয়া মাটিতে 
মাথা গু'জিতে আরম্ভ করে। 

বৃক্ষপত্রের নামিয়। পড়া ব্যাপারটাও এ প্রকারে হইয়া 
থাকে । যে সকল গাছের পাতা সন্ধ্যাকালে বু'জিয়া আপে, 
তাহাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পাতার মূলের উপরকার ও নীচেকার 
পিঠ উদাহৃত লাউ গাছের ডগার ন্থায় অসম উত্তেজনশীল 
থাকে । এজন্য ঘখন স্্যালোক পত্রমূলের উপরকার পিঠে 
পড়ে, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, কিন্তু সেই 
আলোকের উত্তেজনাই যখন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া! নীচের 
পিঠে পৌছায়, তখন তাহাতেই নীচের পিঠ অত্যন্ত উত্তেজিত 
হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । আমর! পূর্বে বলিয়াছি কোন 
জিনিসের কেবল এর পিঠ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে, সেটির ধনুক 
কারে বাকিয়। যাওয়ারই সম্ভাবনা । এখানেও অবিকল তাহাই 
হয় । পত্রমূল ধস্থকাকারে বাকিয়া পাতা সমেত নীচে নামিয়৷ পড়ে। 


১৬৪ অগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


আমরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বেলাবৃদ্ধির সহিত 
পাতার নিমীলনও বৃদ্ধি পায়। আচাধ্য বস্থ মহাশয় ইহারে! 
প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে তিনি ববিয়াছেন, 
-আলোক প্রধিমে পত্রমূলের উপরকার পিঠেই পড়ে। কিন্ত 
এপিঠটা তত উত্তেক্জনাশীল নয়, কাজেই, আলোক পড়িবামাত্র 
উত্তেজনার কাধ্য দেখা যায় না। কালক্রমে আন্োকের 
উত্তেজনা উপর হইতে নীচের পিঠে পরিবাহিত হইয়া আসিলে 
পর তাহারি সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার কার্ধযা প্রকাশ পায়। 
আলোক পড়িবামার পরিবাহিত হইয়া, নীচে আমে না। 
বুক্ষবিশেষে এবং বৃক্ষের অঙ্গের অবস্থাবিশেষে পরিবাহনকালের 
হাসবৃদ্ধি হয়। স্থৃতরাং, আমর] যে, গাছের পাতাগুলিকে ' ধারে 
ধীরে নামিয়া যাইতে দেখিব, তাহাতে আর আশ্ধ্য কি? 

আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায়, 
সন্ধ্যায় আলোকের তেজ কমিয়া আনায় বৃক্ষপত্ত স্থযুগ্ধ হয় ন। 
সমত্ত দিনের আলোকের উত্তেজনা পত্রমূলের (]১15)0) উপর 
পিঠ হইতে নীচের পিঠে আসিয়া, সন্ধ্যাকালেই এ পিঠের সস্কোচের 
মাত্র! খুব বাড়াইয়া তুলে বলিয়া, আমর' এ নি্দিই সময়ে পাতা- 
গুলিকে সপ্ত হইতে দেখি | রাত্রিতে আর আলোকের উত্তেজনা 
থাকে না। সঙ্কুচিত পত্রমূলের বিকৃত অগুসকল প্রক্কৃতিস্থ হইবার 
বেশ সুযোগ পাইয়। যায়। আণবিক বিকার কাটিয়া গেলেই পত্রমুলও 
সক্কোচ ত্যাগ করিয়া! আবার সোজ। হইয়। ঈীড়াইবার সুযোগ পায়। 
এজন্ত হুর্যালোক-বিরহিত রাত্রিই বৃক্ষপত্রের জাগরণ আনিয়। দেয়। 


উদ্ভিদের নিদ্রা ১৬৫ 


আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, প্রভাত-স্র্যের আলোকেই বৃক্ষের 
পাত! খুলিয়া দেয় বলিয়। যে একট কথ। আছে, তাহা ভূল। 
পরীক্ষা করিলে কতক গাছের পাতাকে মধারাত্রেই উন্মীলিত 
হইতে দেখা যায়, আবার কতকগুলিকে রাত্রিশেষে ব৷ প্রভাতেও 
খুলিতে দেখ। গিরা থকে । আচার্যা বস্থ মহাশয় এই উন্মীলন- 
কাল লইয়াও গবেষণ। করিয়াছেন। ইহার ফলে জান। গিয়াছে, 
সমস্ত দিন ব্যাপিয়া আলোকের যে উত্তেক্গনাট। বৃক্ষদেহে পতিত 
হয়, তাহার সকলি পাতাগুলিকে নামাইতে ব্যয়িত হয় না। 
উহার কতক অংশ উদ্ছিদ্দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং ইহাই 
শেষে নীচু ও বিকৃত পাতাগুলিকে শীঘ্র শীন্্ সুস্থ করিয়া উচু 
করাইবার জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং বাহিরের আলোকের 
উত্তেজনাকে অন্তনিহিত করিব।র শক্তি, যে-সকল গাছের প্রবল, 
তাহারাই ধে, সেই সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে নিম্্মুখী পাতাগুলিকে 
শীঘ্র শীদ্র সোজা করিয়া তুলিবে, তাহা আমরা! বেশ বুঝিতে 
পারি। শক্তি সঞ্চম করিবার ক্ষমতা নকপ গাছের সমান নয়, 
কাজেই, স্থুযুপ্ির কালও সকল গাছে সমান দেখ। যায় না; 
যে গাছ যত অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে 
আলোকের উত্তেঞ্জনাকে মে তত শীঘ্র পর(ভব করিয়! জাগরিত 
হইয়া পড়িবে । 

পূর্বোক্ত কথাগুলি হদয়ঙ্গম করিলে, পাঠক ম্পঃই বুঝিতে 
পারিবেন, আচাধ্য বস্থু মহাশয় লজ্জাবতীর পাতার উঠানামা, 
বনাড়াল গাছের পাতার নুত্য, উদ্ভিদের নিদ্রা প্রভৃতিকে 


১৬৬ জগদীশচঙ্ছের আবিষ্কার 


ঘে, একই ব্যাপার বলিয়! স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। 
লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিবা মাত্র,তাহার পত্রমূলের উত্তেজনায় 
পাতাগুলি যেমন বুঁজিয়া যায়, এবং উত্তেজনার ধাক। সালাইয়া 
লইলে সেগুলি যেমন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার মাথা! উচু 
করিয়া দাড়ায়, উদ্ভিদের নিদ্রা ব্যাপারটাও অবিকল তাই। 
পার্থক্যের মধো এই ষে, লজ্জাবতী, বনষাড়াল প্রভৃতি গীছের 
পাতার উঠানাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, কিন্তু নিদ্রা- 
জাগরণ ব্যাপার শেষ হইতে চব্বিশ ঘণ্ট1 সময় লাগে । 

আমর] পূর্বে বলিয়াছি, মেঘাচ্ছন্ন দিনে যখন আলোকের 
উত্তেজনার লেশমাত্র নাই, তখনে] গাছের পাতা! ঠিক সন্ধ্যার সময় 
সম্পূর্ণ মুদিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আচাষ্য বন্ধ 
মহাশয় কি বলেন, এখন আলোচন! করা যাউক। বস্থ মহাশয় 
সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লতা৷ আবদ্ধ রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । বল! বাহুল্য, ঘরে অণুমাত্র আলোকের অস্তিত্ব ছিল না। 
তথাপি লতাটি যেন অভ্যাসের বশে ঠিক সন্ধ্যার সময় পাতা 
গুটাইয়া ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল এবং তার পর যথাসময়ে পাতা 
খুলিয়া জাগিয়া উঠিগ্লাছিল। 

আচাঁধ্য বস্থ মহাশয় সত্যই অভ্যাসের বশে এ ব্যাপারটি 
ংঘটিত হয় বলিয়! ব্যাখ্যান দিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিলে 
বিষয়ট। পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা । 

মনে কর? যাউক, একথণ্ড তারের ছুই প্রান্ত খুব দৃঢ়ভাবে 
ধরিয়া, ভীহীকে বামে ও দক্ষিণে কিছুক্ষণ ধরয়। ঘন ঘন মোচড় 


উদ্ভিদের নিদ্র। ১৬৭ 


দেওয়া যাইতেছে । প্রথমকার দু'চার মোচড় একটু বলগ্তয়োগের 
আবশ্তক হইবে । কারণ, প্রথম অবস্থাতেই তারের অপাড় অণুগুলি 
এপ্রকার মোচড়ে অভ্যস্ত হইতে পারে না, কাজেই, এ নাভাচাড়া 
সড়গড় করিয়া লইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে । 
অণুগতলি বেশ সচল হইয়া দীড়াইলে, যদি মোচড় দেওয়া বন্ধ 
করিয়া তারটিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে সেটি 
তখনো আপনা-আপনিই বামে দক্ষিণে মোচড় খাইতেছে। 

এই ব্যাপারের কারণ অন্রসন্ধান করিলে জানা যায়, বল- 
গুয়োগে জোর করিয়া! অণুগুলিতে আন্দোলন সরু করিলে, তাহার 
কিয়দংশ সমবেত অণুতে মুদ্রিত হইয়া গুপ্াবস্থায় থাকে; এবং 
তারপর বলের প্রয়োগ রহিত করিব। মাত্র, সেই গুপ্ত শক্তিই 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, অণুগ্ুলিকে অবিকল পূর্বের ন্যায় নাডা দিতে 
আরম্ভ করে। 

আলোকের উত্তেজন1 সম্পূণ রহিত হইলেও যে, গাছেরপাতার 
নিদ্রা ও জাগরণ দেখ! যায়, জড়ের পূর্বেবাক্ত ধশ্মটি অবলম্বন করিয়! 
আচাধ্য বস্থু মহাশয় তাহার ব্যাখান দিয়াছেন । ইনি বলিতেছেন, 
গাছের পাতাগুলি প্রায় প্রতিদিনই উঠানাম। করিয়া, পত্রমূলের 
অুগুলির অবস্থা ঠিকৃ উদাহৃত তারের অণুর মত করিয়া তুলে । 
কাজেই, মেঘাচ্ছন্ন দিনে বা অন্ধকার ঘরে যখন আলোকের 
উত্তেজনা মোটেই থাকে না, তখনে। পূর্বের সেই অভ্যাস বশতঃ 
অণুগুলি আন্দোলিত হইয়া গাছের পাতাগুলিকে ঠিক পূর্ব্বের 
স্থায় উঠাইতে ও নামাইতে আরস্ত করে। 


আচার্য বন্ুর একখানি পুস্তক 


বঙ্গভাষায় ভাল পুস্তক নাই, একথা এখন আর বলা চো না। 
বাংলা গ্রন্থের তালিক] খুঁজিলে ধন্মতত্ব, পুবাতত্ব ও দর্শনের ' 
পুস্তকের সন্ধান পাওয়। যায়। কাব্য, উপন্যাসের ত কথাই নাই। 
আজকালকার ইংরাজি সাহিত্যের যাহার! খবর রাখেন, তীহা- 
দিগকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, ইংরাজি মাসিক পত্রাদিতে কবিতা, 
গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি নামে যে সকল ছাইভম্ম প্রকাশিত হয়, 
তাহার তুলনায় আমাদের মাসিকপত্রগুলিতে প্রকাশিত কবিতা 
ও উপন্যাস অনেক ভাল। বাংল! ভাষায় প্রকাশিত অনেক 
উপন্যাস ও কবিতা সত্যই সাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার 
করিয়াছে । এগুলি যে-কোন দেশে এবং যে-কোন ভাষায় 
প্রকাশিত হইলে, লেখকদিগকে অমরত্ব প্রদান করিত | বিজ্ঞান 
সাহিত্যের একটা! প্রধান অঙ্গ । বাংলা সাহিতের এই অঙ্গটি যে 
বিশেষ স্ফৃত্তি লাভ কনিয়াছে একথা বলা যায় না। সমগ্র বাংলা! গ্রন্থ 
খুজিলে এক আধখানি ছাড়া ভাল বৈজ্ঞানিক গ্রস্থের সন্ধান পাওয়! 
যায় না। লোকে বলে, বর্তমান যুগটা বৈজ্ঞানিক যুগ। কবি, 
দার্শনিক, র।জনীতিক সকলেই বিজ্ঞানের শোতে তাহাদের চিন্তার 
তরণী ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই ন্লোতের জেরেই তাহারা কুলে 
উপস্থিত হইবেন । কথাট। সত্য, কিন্তু বাংল! দেশে নয়, ভারতেরও 
নয়, যে-হাওয়া অপর দেশের চিন্তাকতরোতকে ফিরাইয়। সোজ।! 


আচাধ্য বন্থর একখানি পুস্তক ১৬৯ 


পথ দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে বহে নাই । বহিলে 
আমাদের সাহিত্য অঙ্গ হীন হইয়া থাকিত না, স্ববাতাসের লক্ষণ 
স্পষ্ট গ্রকাঁশ হইয়া! পড়িত। বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লেখকের 
মৌলিকতা। ব৷ চিন্তাশীলতার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। 
অধিকাংশই বিদেশী বৈজ্ঞনিক গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র | অনুবাদের 
আবশ্যকতা আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু মৌলিকভার আবশ্যক তাহা 
অপেক্ষা অনেক অধিক । সে জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কোন 
্বদেশবাসী কর্তৃক প্রকাশিত হইলে আশার সঞ্চার হয়। তখন মনে 
হয়, আমাদের দেশেও বুঝি শ্ুবাতীস বহিতে আস্ত করিয়াছে, 
উচ্ছজ্খল চিন্তাত্রোত সংঘত হইয়া আমাদিগকে কুলে ভিড়াইতে 
আরবিলম্ব করিবে না। ভারতের স্থুসস্তান জগছিগাযত বিজ্ঞানাচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ গুলি প্রচার করিয়াছেন, 
তাহাতেই এই আশার সঞ্চার হইতেছে । ইংরাজি ভাষায় লিখিত 
হইলেও পুস্তকগুলি ভারতেরই জিনিস, এবং বাঙ্গালীরনিজন্থ। তাই 
ইহার একখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিতেছি না । এই পুস্তকখানির নাম 001711)8741)৬6 
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গ্রন্থকার আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ধু মহাশয়ের পরিচয় নৃতন করিয়া 
পাঠকের নিকট উপস্থিতকরানিপ্রয়োজন। কেবল ম্বদেশে নয়, দুর 
বিদেশেও শিক্ষিতসাধারণআচাধ্যবস্থ মহাশয়েরনহিত পরিচিত । 
ইহার প্রথম পুস্তক খানি (0২51১011560 076 14151115800 006 
[ব০-17555) প্রকাশিত হইলে, নানা দেশের বৈজ্ঞ/নিক-সমাজে থে 


১৭৩ জগদীশচজ্ছের আবিষ্কার 


প্রবল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহ! বোধ হয় পাঠকের স্মরণ 
আছে। বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার যে সকল পরিবর্তন কেবল 
প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়! স্থির ছিল, সেই সকল ধাতু 
প্রভৃতি নিজৰ পদার্ে প্রয়োগ করিয়াও আচার্ধ্য বস্থু মহাশয়অবিকল 
একই প্রকারের পরিবর্তন দেখাইয়াছেন। জড হইতে 'জীবকে 
পৃথক করিবার প্রাচীন প্রথার মূলে অবৈজ্ঞানিক দেশের একজন 
হিন্দু বৈজ্ঞানিক কর্তৃক কুঠারাঘাত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকমাত্রেই 
বিস্মিত হইয়াছিলেন। আচাষ্য বন্থু মহাশয় স্পঃই দেখাইয়া- 
ছিলেন, আমর! য'হাকে প্রাণীব বেদনা, অবসাদ ও মৃত্যু বলি, 
তাহার সকলি প্রাণিশরীরস্থ অণুরাশির বিরুতির ফল। প্রাণীর 
্তায় ধাতু প্রভৃতি জড়পদাথ অণুদ্বার৷ গঠিত, স্থতরং মাদকদ্রব্য ও 
বিষাদি প্রয়োগ করিলে এগুলিতেও মত্ততা, অবসাদ ও মৃত্যুর লক্ষণ 
প্রকাশ পাওয়ারই সম্ভাবনা । আচায্য বন্ধ মহাশয় এই অন্চুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আবস্ত করিয়াছিলেন, এবং ইহা 
হইতেই জড় ও প্রাণীর সাড়ার একত। স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল। 
প্রাণিশরীরে আবাত-উত্তেজনা দিলে, সাধারণতঃ তাহাতে ছুই 
প্রকারের সাড়া প্রকাশ পায়। প্রথম,-বৈছ্যাতিক সাডাঁ, অর্থাৎ 
শরীরের আহত অংশ হইতে অনাহতের দিকে, এবং কখন কখন 
ইহার বিপরীত যে বিছ্যৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহা দেখিয়া 
আঘাতের কাধ্য পরীক্ষা । দ্বিতীয়,_প্রত্যক্ষ-সাড়া, অর্থাৎ দেহের 
আহত অংশের প্রত্যক্ষ আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা আঘাতের 
কাধ্য বুবিগ্না লওয়া । আচাধ্য বন্ধ মহাশয় প্রথমে বৈছাতিক সাড়া 





আচাধ্য বন্ধুর একখানি পুস্তক ১৭১ 


দ্বার৷ পরীক্ষা! কবিয়া প্রাণী ও জন্ডেব আঘাত-অন্ভূতির একতা 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

বৈজ্ঞানিকগণ দৃশ্য পদার্থকে সাধারণতঃ নিব, উত্তিদ ও 
প্রাণী এই তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করিয়া! থাকেন । উত্ভিদ্জাতি 
প্রাণীব ন্যায় সচেতন নয়, এবং মৃত্তিক| বা! প্রস্তব প্রভৃতি দিজীব 
পদার্থের ন্যায় অচেতনও নয়। উদ্ভিদ থেন চেতন ও অচেতন 
রাজ্যের সন্ধিস্থলে দাড়ায় আছে । অচেতন জডে চেতনধশ্ম যেন 
ইহাদেরি ভিতর দিয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে | নিজীব ও প্রাণীর সাড়াৰ 
একত। দেখিয়া আচায্য বসু মহাশয় উদ্ভিণ লইয়। পবীক্ষ। আরম 
করিয়াছিলেন । পরীক্ষায় অত্যাশ্যয্য ফপ পাওয়া গিয়াছিল। 
গাছেব পাতা, ডাল, মূল, কাণ্ডাদিতে আঘাত দেওয়ায় তাহারা 
প্রাণীবই মত সাড়া দিয়াছিল। লজ্জবতী প্রশ্ঠতি উদ্ভিদ বাহিরেব 
আঘাতে সাডা দেয় । আঘাত দিয়! বসু মহাশয় উত্ভিদ্মাত্রেই 
লজ্জীবতীব মৃত সাড। দেখিয়াছিলেন। উত্তেজক পদার্থ ও বিষাদি 
প্রয়োগে প্রাণীর অবস্থা ষে প্রকারে পরিবন্তিত হয়, উত্ভিদকেও 
অবিকল সেই প্রকারে পরিবন্তিত হইতে দেখ। গিয়াছিল। 

১৯*১ সালের জুন মাসে ইংলগ্ডের রয়াল্‌ সোসাইটির কোন 
অধিবেশনে আচার্য বস্থু মহাশয় অজৈবপদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
সাড়ার পূর্বেবাক্ত একতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থ 
বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ তাহার কথাট! সত্য বলিয়। স্বীকার করিতে 
কুষ্টিত হইয়াছিলেন । স্থ প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ্ স্যাগডারসন্‌ (917 1.3. 
১৪170619017 ) সাহেব স্পঃই বলিয়াছিলেন, আঘাত-উত্তেজনায় 


১৭২ জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


সাড়া দেওয়া! কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উত্ভিদেই দেখা 
যায়, অপর বৃক্ষা্দির সাড়া দেয়! অসম্ভব । আচাধ্য বন্থ। মহাশয় 
ইনার পর শত শত পরীক্ষায় উদ্ভিদ্মাত্রেরই সাড়ার অক্ত্িত্ব ধখন 
প্রত্যক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথন উক্ত পাশ্চাতা 
পণ্ডিতগণের মুখে এ সম্বন্ধে আর কোন বথাই শুনা যায় নাই। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দাডার একত1 বৈছ্যৃতিক প্রথায় প্রতিপন্ন 
করিয়াই বন্ত মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই । বাহিরের আখাতে ইহারা 
শরীরের আকু্ধন-প্রসাবণ।দি ছ্বাব! যে প্রতাক্ষ সাড়া দেয়, তাহার 
মধ্যেও একতা দেখাইবার জন্য তিনি গবেষণ। আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন। এই গবেষণার ফল তাহার “উদ্ভিদের সাড়।” নামক 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । উদ্ভিদ্মাত্রেই থে 
লজ্জাবতীর লতার ন্যায় সাড়া দেয়, এ গ্রন্থে তাহার শত শত 
প্রমাণ পাওয়। যায় । 

উদ্ভিদ্‌সন্বন্ধীয় অনেক স্থুল স্থুল ব্যাপারেব কারণ এ পর্য্স্ত 
অনিণীত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আধুনিক উদ্ভিদ্বিদগণ এ সম্বন্ধে 
যে সকল ব্যাখ্যান দিতেন, তাহাতে কেহই প্রাণ খুলিয়। বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারিতেন না । এমন কি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও 
রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভৃতি মোটা মে।টা ব্যাপারের 
কারণজিজ্ঞান্ হইয়া পণ্ডিতদ্িগের শবণাপন্ন হইলে, ষে সকল 
ব্যাখান পাওয়। যাইত, তাহাতেও সুন্তোবলাভ কর! যাইত ন!। 
আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের গবেষণায় সেই সকল অজ্ঞাত তথ্য 
আবিষ্কিত হইয়! পড়িয়াছে। 


আচাধ্য বন্থর একখানি পুম্তক ১৭৩ 


তাপ, আলোক প্রভৃতি উত্তেজন! উদ্ভিদের উপর কি প্রকার 
কাধ্য করে, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা এ পরাস্ত কোন 
বৈজ্ঞানিকেরই মনে ছিল না। কয়েকটি অমূলক বিশ্বাসের উপর 
ধাড়াইয়া, এবং নানাপ্রকার বিসম্বাদী যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিনা 
ইহার! উদ্ভিদূতত্বকে কোনক্রমে খা! রাখিয়াছিলেন মাত্ত। গোড়ার 
খবর জানিতে চাহিলে ইহারা বলিতেন, কামানের ভিতরকার গুলি 
ও বারুদ যেমন অগ্রিম্ফুলিঙ্গের স্পর্শে পুড়িয়। বৃহৎ শক্তির প্রকাশ 
করে, বাহিরের উত্তেজনাও ঠিক সেই প্রকারে উত্ভিদেরই 
অন্তনিহিত শক্তির খেল। দেখায় । কিন্তু এই অন্তনিহিত শক্তির 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ভিদ্বিদগণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা 
যাইত। আচাধ্য বন্থ মহাশয় আধুনিক জীবতত্বিদ্গণের এই 
গোড়ার গলদ ধরিয়া, বাহিরের উত্তেঞজনাকেই সকল কাধ্যের মূল 
ব্লিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বন্ধ মহাশয়ের“উদ্চিদের সাড়া” নামক 
গ্রস্থখানি সত্যই উত্ভিদ্তত্বের এক নৃতন অধ্যায় খুলিয়। দিয়াছে। 

00171192126756 1512060-7217551010985কে পুর্বপ্রকাশিত 
“উদ্ভিদের সাড়া” নামক পুন্তকখানির অন্বৃত্তি বলা যাইতে 
পারে। প্রতাক্ষ পাড়া (015011217108] ঢ২০51)01195) পবীক্ষ। 
করিয়া গ্রন্থকার পূর্বে উদ্ভিদের যেসকল তথ্য আবিষ্ার 
করিয়াছিলেন, বৈছ্যাতিক সাড়া দ্বারা তাহারি অনেক ছোট বড় 
ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ইহ1 ছাড়া,আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ব্যাপারট! 
উদ্ভিদ হইতে ক্রমে স্কপ্তিলাভ করিয়া কি প্রকারে জটিল 


১৭৪ জগদীখচন্দ্রের আবিষফার 


ইন্জরিয়সম্পন্ন প্রানীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহারে! একটা 
স্থন্দর ধারা এই পুস্তকপাঠে অবগত হওয়া যায়। 

বস্থ মহাশয় বলিতেছেন, বলগ্রয়োগ করিলে পদার্থে রঅগ্্গুলির 
ষে বিকৃতি হয়, তাহাই সাভার একমাত্র কারণ। কাজেই, আঘাত- 
উত্তেজনায় সাড়। দেওয়া কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব নয়, ইহা 'ণুময় 
পদাথমাত্রেরই নিজস্ব । উদ্ভিদের শারীরযন্ত্র সৎ-পিও্ অটপক্ষা 
জটিল হইয়া নান। কারণে সাড়। দিবার উপযোগী হইয়াছে । তাই 
আমরা মৎপিগ্ড অপেক্ষা উদ্ভিদকে সসাড় দেখি । আবার প্রাণীর 
শারীরঘস্ত্র উদ্ভিদ অপেক্ষা ও জটিল। এই জন্য ইহার সাড়। দিবার 
শক্তি উদ্ভিদের তুলনায় অত্যন্ত বৃদ্ধিপাইয়। গিয়াছে। কাজেই, আমরা 
প্রাণীকে সচেতন ও উদ্ভিদূকে অচেতন বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিতেছি। 

জড়তত্ব ও জীবরহস্যের এই গোড়ার খবরগুলি আবিষ্কৃত 
হওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান যে, কত্দুর লাভবান হইযাছে তাহার 
ইয়ত্তা কর! যায় না। জড়, উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীব কার্যের মধ্যে কোন 
শৃঙ্খল খুঁজিয়া না পাইয়া জীবতত্ববিদ্গণ এপয্যস্ত ইহাদের 
প্রত্যেক কাধ্যকেই এক একট! পৃথক্‌ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার 
করিয়া! আসিতেছিলেন । এমন কি একই উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ 
অঙ্গের কাধ্যগুলির মধ্যে কোন শহ্খল। ন। পাইয়া, সেগুলিকে 
সেই সেই অঙ্গেরই বিশেষ ধন্ম বলিয়। ইহার! মানিয়া চলিতে- 
ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল ব্যাথ্যানে পুঁখির অবয়ব অনা” 
বশ্তকরূপে বাড়িয়া আসিয়াছে মাত, শিক্ষাথিগণ ব্যাখ্যানের কোন 
মর্মই গ্রহণ করিতে পারেন নাই । অধ্যাপক ক্থ মহাশয়ের নৃতন 


আচাধ্য বন্থর একথানি পুস্তক ১৭৫ 


আবিষ্কারগুলি দ্বারা সমগ্র জীবতত্বে আজ এক নৃতন আলোক 
পতিত হইয়াছে; ইহ। দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের বিচিত্র কার্যের 
সকল রহশ্তই প্রকাশ হইয়া পডিতেছে । 

এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে আটশত পৃষ্ঠাব্যাগী নবতথ্যপূর্ণ মহাগ্রস্থের 
একটা স্থুল পরিচর দেওয়াও অসম্ভব । আমরা এখানে আচাধ্য 
বন্ধ মহাশয়ের আবিষ্কৃত আরও ছুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া 
উপসংহার করিব । 

পাঠক অবশ্য অবগত আছেন, জীবতত্ববিদ্গণ এ পধ্যস্ত 
প্রাণিশরীরের পেশী (0105015) নামক অংশকে স্নায়ু বা তৈজস্‌- 
নাড়ী (6:৮6) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ গুণবিশি্ট বলিয়া মানিয়া 
আপিতেছিলেন । অর্থাৎ পেশী জিনিসটা চলধন্মী (10016) 
এবং স্বাস্কু সম্পূর্ণ অচলধন্ম্ী (বি 010-7110111) ৷ আচাধ্য বনু মহাশয় 
কিন্ত উভয়কেই একই গুণসম্পন্ন দেখিয়াছেন। অপব বৈজ্ঞানিক- 
গণ যাহাকে অচলধন্্ বলিয়। গিয়াছেন, তাহাই বস্থু মহাশয়ের 
সুক্ষ পরীক্ষায় চলধশ্ম হইয়| দেখ! দিয়াছে । বাহিরের আঘাত- 
উত্তেজ্জন1! পরিবহন করিবার শক্তি কেবল প্রাণিদেহেরই বিশেষত 
বলিয়া স্থির ছিল। আচাধ্য বস্থ মহাশয় উত্ভিদদেহেও এই 
বেদনাপরিবহন দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদের দেহ যে, প্রাণীর 
মতই ন্বামুজালে আচ্ছন্ন তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এতদ্বাতীত 
পরিপাকক্রিয়া, পাকরসের নির্গম এবং তুক্ত দ্রব্য দেহস্থ কর! 
ইত্যাদি ব্যাপার ষে, প্রাণী ও উদ্িদ্দেহে ঠিক একই প্রকারে 
সম্পন্ন হয়, তাহাও আচাধ্য বন্থ মহাশয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 


১৭৬ জগদীশচন্জ্রের আবিষ্কার 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা কাধ্যের মধ্যে এই একতা আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, শারীরতত্বের যে সকল ব্যাপার প্রাণীর শানীরযস্ত্রর 
জটিলতার ভিতর দিয় অতি অস্পঃভাবে আমাদের চোখে 
পঁড়ত, উদ্ভিদের সরল শারীরযস্ত্রে অতি সহজে তাহাদেরইবিশেষ 
পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে। বলা ধানুল্য, ইহাতে জীব্তত্বের 
অনেক কঠিন সমন্তার মীমাংনা সম্ভবপর হইয়া ধ্রাড়াইয়াছে। 
আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা কম লাভের কথ! নয়। 

পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ করিয়া 
আলোচনা করিয়। থাকেন, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যে একট। অতি 
নিগুঢ় সন্বদ্ধ আছে, ভাহা! সকলেই মনে মনে বুঝেন। নানা 
কারণে সেই গুঢ় সন্ন্ধ আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। দৃতন 
আবিষ্ষারগুলি দ্বারা আচাধ্য বন্থ মহাশয় মন ও জড়রাজ্যের মধ্য- 
বত্তী সেই রহস্যকুহেলিকাবৃত সীমান্ত প্রদেশেরও সংবাদ আনিবার 
উপক্রম করিয়াছেন । স্থুখ, দুখ, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতির উৎ্পত্তি- 
তত্বের অভ্যাস এই আবিষ্ষারগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । যে 
মহাশক্তি কণামাত্র পাইয়! বাু সঞ্চলিত হয়, স্ুধ্য উত্তাপ প্রদান 
করে, মনোরাজ্যের বিচিত্র কার্য যে, তাহারই অনন্তলীলার একটি 
সুক্ম/তিস্থঙ্্ম অংশ, আচার্য বন্থ মহাশয়ের আবিষ্ারে আমরা আজ 
তাহ! স্পষ্ট বুঝিতেছি। যে মুলভিত্তির উপর দীড়াইয়! প্রকৃতি 
দেবী অনন্তব্রদ্ধাণ্ডে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন, সেই ভিত্তির 
সন্ধানই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্া। আচার্য্য বহন মহাশয় সেই 
লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অগ্রসর করিয়াছেন । 


৯ 


অ্ক্ুত্লীস্স আহ 
জড় ও জীব 


সজীব ও নিজাঁব 


জড় ও জীবের মধ্যে যে একট! দুর্লজ্ঘা বৈষম্য এপধ্যস্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিঘা আসিতেছিলেন, বিজ্ঞানাচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বস্্ মহাশয় তাহ। অস্বীকার করায় কয়েক বৎসর পূর্বে 
দেশবিদেশে যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল,তাহার কথ! 
পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন, আলোক 
উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া এক। জীবেবই বিশেষত্ব নয়। যে উত্তেজনায় 
জীব সাড়া দেয়, তাহাতে নিজীব ধাতু প্রভৃতি পদার্থ অবিকল 
সেই প্রকারেই সাড়া দিয়া থাকে । বিষ ও মাদক দ্রব্যের প্রয়োগে 
এবং পুনঃ পুনঃ আঘাত-তাডনাদি দ্বারা প্রাণিগণ কিপ্রকারে মৃত্যু, 
মত্ততা ও অবসাদাদির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহ আমর! সর্বদাই 
দেখিতেছি। নির্জীব ধাতুপিণ্ডে বিষাদি প্রয়োগ করিয়া আচাধ্যবস্থ 
মহাশয় প্রাণীর ৃত্যু প্রভৃতির ন্যায় সকল লক্ষণই দেখাইয়াছেন। 

ধাতুপিওড যে, প্রাণীর মত সচেতন তাহা৷ আচাধ্য বন্থ মহাশয় 
প্রচার করেন নাই । দেহে আঘাত লাগিলে আমর] যে প্রকার 
বেদন৷ অনুভব করি, জড় ধাতুপিও্ড ষে তাহাই করে, ইহাও জান। 
যায নাই ; সজীব পদার্থ আঘাত পাইলে, যে সকল লক্ষণ প্রকাশ 
করে, ধাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখ। দেয়, আচাধ্য জগদীশ 
ইহাই পরীক্ষা দ্বার! গ্রকাশ করিয়াছেন। 

সজীব মাংসপেশীকে যদি চিম্টি কাট! যায়ঃ ব! তাহাতে মোচড় 


১৮০ জগদীশ১ন্দ্রের আবিষ্কার 


বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা! লম্বায় ছোট হইয়। চওড়ার দিকে 
ফুলিয়া উঠে । চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রাক্রৃতিস্থ 
হয়। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকফতির 
উখান-পতন, রেখায় আকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেীতে 
থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গ-রেখা করাতের 
দাতের মত হইয়া অস্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে 
থাকে, তবে শেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী 
নিরন্তর সঙ্কচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে। 

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ব। গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়। যায়, তখন 
আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়। ঘায় না এবং গ্রক্কৃতিস্থ হইতেও 
বিলম্ব ঘঠে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড। 
সর্বাপেক্ষা! বাড়িয়া উঠে । এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর 
পক্ষে ভিন্নরূপ | 

ভ্রব্যগুণের মাংসপেশীর স।ড়া বাড়ে কমে । উত্তেজক পদার্থে 
সাড়া প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আসে। 
অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়া-শক্তি 
একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে | ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন 
দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা বা অবসাদ আনয়ন করে। 

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নাযুকে লইয়। পরীক্ষা 
করা যায়, তবে তাহাতে ও এইরূপ পরে পরে সাড়াও প্রকৃতিলাভ 
দেখ। যায়, কিন্ত স্নায়ূতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্ত প্রকার । ঘা 
লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিক 'অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্য্যস্ত 


সজীব ও নিজ্ীব ১৮১ 


একটি বিছ্যুতপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুনঃ আঘাত, শীতাতপের 
মাত্রাধিক্য এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্য দ্বারা স্রাযুতে যে ক্রিয়া 
ও ক্রিয়াশাস্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা! তাহার রেখাচিত্র 
লওয়া হইয়াছে । মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা 
যায়। অধ্যাপক বন্থ এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিরাছেন। দেহ- 
বিদ্‌্গণ বলেন, দ্েহপদার্ঘের মধ্যে এই সাড়াই জীবনের সুস্পষ্ট 
লক্ষণ, মৃতপদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। 

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাকৃ। অধ্যাপক বস্থ 
দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় ব। ঘ৷ দেওয়। 
যায়, তবে সেই আহত বা! উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত 
পধ্যন্ত একটি বিদছ্বাতপ্রবাহ উৎপন্ন হয় । তড়িতমাপক স্থচির বিচলন 
ছারা এই সাড়ার পরিমাণ ধরা পড়ে । যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা 
করিয়! অধ্যাপক বন্থু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত 
সাডা ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিভ ন্সায়ু-মাংসপেশীর 
তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। 

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া! যায়, 
তাহা দন্তর ; সেই তাড়না আরে! ভ্রুত করিলে তরঙ্গরেখ! নিরস্তর 
স্কীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা গ্রকশ করে। শীতাতপের মাত্রা 
অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে 
তাহার সাড়াশক্তি সর্বাপেক্ষা বিকাশ পায়;-ধাতুতারের মধ্যে 
বিশেষ ত্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ার প্রবলতা ম্দমত্ততার 
মত আশ্ধ্য বাড়িয়! উঠে, আবার ত্রব্যবিশেষে অবসাদ্দের লক্ষণ 
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আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। 
কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং 
মাত্রাস্তরে অবসাদক; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে সটুর়মত 
ওষধ দিতে পারিলে বিষ-ক্রিয়ার প্রতিকার করা যায়। 

এইরূপ নানা আঘ।ত-উত্তেজনায় ধাতুদ্রব্যের যে ক্রিয়া উৎপন্ন 
হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সবৃশ যে, দেহবিদ্গণ 
উভয় চিত্রকে পৃথক্‌ করিয়া! নির্দেশ করিতে পারেন না। 

এই গেল আঘাতঙ্জনিত সাড়া । আলোকজনিত সাড়াসন্বদ্ধেও 
অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষ, করিয়৷ সমফল পাইম্বাছেন । তিনি একটি 
কত্রিম চক্ষু নিশ্মাণ করিয়াছেন; ষে সকল রশ্মিস্বদ্ধে আমাদের 
চক্ষু অসাড়, তাহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া 
থাকে । আলে! লাগিলে প্রাণীর চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে 
উত্তেজন। প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ | 


জড় ও জীবের আঘাত-অন্ুভূতি 


জড় ও জীব বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় যে, একই প্রকারে 
সাড়া দেয় তাহা বুঝিতে হইলে আচাধ্য বস্থ মহাশয় যে এক 
সাড়া-লিপির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, প্রথমে তাহার একটু 
আলোচনা আবশ্যক | 

প্রতিদিনে বা প্রতিবংসরে ঘে সকল ঘটন। ঘটিতেছে, সে- 
গুলিকে আমরা নান! পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিতে পারি । মনে 
করা যাউক, যেন বৈশাখ মাসে কলিকাতার বাজারে চালের দর 
দিন দিন কি প্রকারে পরিবন্তিত হইয়াছে আমরা লিপিবদ্ধ করিতে 
যাইতেছি। পাকা মুহুরি লিখিবেন,_ 

১লা বশাখ প্রতিমণ ২০ 


ত্ব। রি টু ২৮০ 
৩রা। রি ্ ৩1০ 
৪ঠ1 ্ রি ৩২. 
৫ই ্ রর ৩.২. 
৬ই ্ রর ৪. 
৭ই ৮ গর ৫২ 
ই ” ৪০ 


কিন্ত দ্বৌোকানদারটি যদি বিজ্ঞানের একটু ধার ধারেন, তবে তিনি 
ট্ গ্রকার একটা সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্ততে অযথা মসীপত্রের 


১৮৪ জগদীশচঞ্জের আবিষ্কার 


অপ-ব্যাবহার ন। করিয়া একটা আক] বাকা রেখা টানিয়। এ আট 
দিনের বাজার-দর প্রকাশ করিবেন। তখন রেখাটার (প্রতি 
একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, উক্ত আটগিনের 
বাজার-দর কি প্রকারে পরিবপ্ঠিত হইয়াছিল । 


| 
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২৫শ চিত্র 

২৫শ চিত্রের শায়িত রেখা “ক খ* এর গায়ে যে ১,২, ৩ 
ইত্যাদি বিন্দু রহিয়াছে, সেগুলি তারিখ জ্ঞাপন করিতেছে । দণ্ডায়- 
মান রেখা “ক গ” এর গায়ের অস্কগুলি টাকার জ্ঞাপক। চিত্রের 
ঘ, , চ,ছ ইত্যাদি বিন্দুগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য 
পাঠককে অনুরোধ করিতেছি । ঘবিন্দু ১লা তারিখের উপরে 
আছে এদিকে ঠিক আড়াই টাকার পাশে আছে, স্থৃতরাং 
আর কিছু না লিখিয়! ঠিক ১এর উপর ও আড়াইয়ের পাশে “ঘ* 


জড় ও জীবেব আঘাত-অন্ুভূতি ১৮৫ 


এর স্থানে যদ্দি একটা বিন্দু বসানো যায়, তাহা হইলে ১লা তারিখে 
চালের দর প্রতিম্ণ ২।* ছিল বুঝিতে কষ্ট হয় না । উ বিন্দু ঠিক 
২র। তারিখের উপরে আছে এবং দণ্ডায়মান রেখার ৩4০ অংশের 
পাশে আছে। স্থৃতরাং “ড” বিন্দুকে দেখিলেই বল! যায়, ২রা 
তারিখে চালের দর ৩/০ টাকা ছিল। শ৩রা হইতে ৮ই তারিখ 
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২৬শ চিত্র 


পধ্যস্ত যে চালের দর আছে, তদন্ুলারে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ও ট বিন্দু 
বসানে। হইয়াছে । এখন চিত্রস্থ এই সকল বিন্দুর স্থান 
দেখিলেই বলা যাইতে পারে, এ সকল দিনে চালের দর 
কত ছিল। 


১৮৬ জগদীশচক্দ্রের আবিষ্কার 


মনে কর! যাউক, ৭ই তারিখের চালের দর জানিতে ইচ্ছ। 
কর! গিয়াছে । শাফ্রিত রেখার ৭ চিহ্মিত অংশের উপরেই “ঞ» 
বিরাজমান এবং তাহা মূলানির্দেশক দণ্ডায়মান রেখার পাচ 
অস্কের পাঁশে অবস্থিত ;_কাজেই চট্‌ করিয়া বলিয়া দেয় যায় 
যে, ৭ই তারিখে চালের দর ৫২ টাকা ছিল । 

এখন যদ্দি ২৬শ চিত্রের মত ঘ, ঙ, চ ইত্যাদি বিন্দুকে' যোগ 
করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঘ হইতে ট পধ্যস্ত বিস্তৃত বেশ 
একট বাক রেখা পাওয়া যায়। দর জানার কাজট1 এই রেখা 
দ্বারা যেমন সহজে ন্গ, ত।লিকা দ্বারা সে রকম হয় ন1। 
রেখার উঠা-নাম। দেখিলেই চালের দরের উঠা-নামা সুস্পষ্ট 
বুঝা যায়, ৭ই তারিখে চালের দর যে, সর্ব্বাপেক্ষা চড়া 
ছিল, রেখার সর্ব্বোচ্চ অংশ “4, দ্বেখিলেই জ্বানিতে বাকি 
থাকে না। 

বল! বাহুল্য, কেবল চালের দরই এরকম রেখা ছার! জ্ঞাপন 
করানো হয় না । যে সকল ঘটন! ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত হইতেছে, 
তাহাদের সকলগুলির বাড়া-কমার ইতিহাস এ প্রকার রেখ দ্বারা 
প্রকাশ করা যায়। 

গত ৭ই পৌষ- রাত্রি বারোট। হইতে বেল! নয়টার মধ্যে 
উষ্ণতার কি প্রকার পরিবর্তন হইয়াছিল, ২৭(ক) চিত্রে রেখাঙ্কনে 
তাহ! লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এখানে দণ্ডায়মান রেখা ফারেন্হিটের 
ডিগ্রির পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে এবং শায়িত রেখ! ঘড়ির ঘণ্ট! 
জ্ঞাপন করিতেছে । দেখা যাইতেছে, “গ” বিন্দুতে রেখা খুব নীচে 


জড় ও জীবের আঘাত-অন্রভূঁতি ১৮৭ 


নামিয়াছে। বিজ্ঞ পাঠক একবার চিত্রের দিকে তাকাইয়াই বলিতে 
পারেন, ৩টার সময় উষ্ণত। অত্যন্ত হাস হইয়া ৫ ডিগ্রি হইয়া! 
ধাড়াইয়াছে ;-কারণ, গ বিন্দু ঠিক তিনের উপরে এবং পঞ্চাশের 
পাশে অবস্থিত। রেখার ছ, জ, ঝ অংশটার উত্থান পতন নাই, 
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২৭লা (ক) 


ঠিক এক সরল রেখায় চলিয়াছে। পাঠক এ বিন্দুগুলির অবস্থান 
দেখিলেই বুঝিবেন, ৭টা, ৮ট1 ও ৯টার সময় উষ্ণতার পরি- 
বর্তন হয় নাই। এই ছুই ঘণ্টা কালের উষ্ণতা ৫২ ডিগ্রি ছিল। 
তার পরে রেখাটা যখন হঠাৎ উপরে উঠিয়া “এ” স্থানে 
আসিয়! ধ্বাড়াইল, তখন বুঝিতেই হইতেছে যে, বেলা দশটার নময় 
কোন কারণে হঠাৎ উষ্ণতা বাড়িয়া ৫৫ ডিগ্রিতে পৌছিয়াছিল। 


১৮৮ জগদীশচন্জরের আবিষ্কার 


আচাধ্য বন্ধু মহাশয় পূর্বোক্ত প্রকার কতকগুলি রেখ! টানিয়! 
সজীব ও নির্জীবের সাড়ার আলোচনা করিয়াছেন॥ তাহা 
বুঝাইবার জন্ত এই রেখালিপিয় কথা পাঠকের নিকট (উপস্থিত 
করিতে হইল | 

নাতিস্ুল লৌহদণ্ডের দুই প্রান্ত ধরিয়া সবলে বাকাইতে চেষ্টা 
করিলে দওড কিয়ৎকালের জন্য একটু বাঁকে, কিন্তু তার পরেই 
আবার পূর্ববের খজু অবস্থা পুনঃপ্রাঞ্ধ হয়। কতটা বাকিল এবং 
প্রকৃতিস্থ হইতে উহা! কতট। সময় লইল, পরিমাপ করা চলে । 
স্থতরাং, পূর্বেক্ত চি্রগ্ুলির মত কালজ্ঞাপক শায়িত রেখা এবং 
পরিমাণজ্ঞাপক দণ্ডায়মান রেখ দ্বারা, লৌহদগ্ডের বাকিয়া 
প্রকৃতিস্থ হওয়ার একটা রেখালিপি অনায়াসেই অঙ্কন করা যাইতে 
পারে। প্রাণিদেহে আঘাত করিলে ইহাতে মাংসপেশী সম্কৃচিত 
হয়। কিন্তু এই সঙ্কোচ স্থায়ী হয় না;_আঘাত অল্প হইলে অল্প 
সমূহের মধ্যেই পেশী প্ররুতিস্থ হইয়া পূর্ববাকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়। 
স্থতরাং শায়িত রেখাকে কালজ্ঞ।পক ও দণ্ডায়মান রেখাকে 
সন্কোচের মাত্রা প্রকাশক ধরিয়া লইয়া আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণি- 
দেহ কি প্রকারে কুঞ্চিত ও প্রকৃতিস্থ হয়, তাহ! রেখালিপি দ্বারা 
অনায়াসে গ্রকাশ করা যায় । 

একটি লৌহদণ্ড বা মাংদপেশীতে আঘাত দিলে কত সময়ে 
তাহার কি পরিমাণ আকুঞ্চন ঘটে তাহ ২৭শ (খ) চিত্রে দেখানে। 
হইল। "ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক বুঝিবেন, আঘাত- 
প্রাপ্তির পর সক্কোচের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং তার 


জড় ও জীবের আঘাত-অহ্থভূতি ১৮৯ 


পরে উহ! তিন মিনিটের সময় খুব বাড়িয়া পাচ মিনিটের শেষে 
পূর্ববাবস্থা পুনঃপ্রাঞ্ধ হইয়াছিল। 


২৭শ (খ) চিত্র 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাহিরের আঘাত 
উত্তেজন! পাইলেই যেমন মাংসপেশীতে সঙ্কোচ প্রভৃতি নানা 
বিকার হয়, ধাতুপদার্থেও ঠিক সেই প্রকার বিকৃতির লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। কিন্তু এই বিকৃতি ঠিক চাক্ষুষ আকুঞ্চনপ্রসারণের 
মত নয়, ইহ! একপ্রকার বৈদুতিক বিকৃতি। আঘাত-উত্তেজন। 
পাইলেই প্রাণীর দেহ ও ধাতুর দেহ উভয়েরই তাড়িতপরিচালনা- 
শক্তি বাড়িয়া যায়, এবং কিয়ৎকাল পরে তাহার! আবার পূর্বের 
অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এই তাড়িতপরিচালনা-শক্তির হাস- 
বৃদ্ধিকেও রেখালিপি দ্বারা প্রকাশ কর1 যাইতে পারে । আচাধ্য 


১৯০ জগদীশচন্দ্রেব আবিষ্কার 


জগদীশচন্দ্র এই প্রকার বৈছুতিক রেখালিপি দ্বারাই তাহার 


আবিষ্কারের কথা প্রচার করিতেছেন । 
২৮শ চিত্রের (ক) ও ( খ) দুইটা অংশ মাংসপেশী $ ধাতু- 


(ক) (খ) 


ণ 1 [111] 
1111 11711] 


২৮শ চিত্র 
পদার্থেব সাভালিপি। অর্থাৎ আঘাত দিলে ধাতুপদার্থেবও 
বিছ্যুতৎ-পরিচালনাশক্তি কি প্রকারে কমিয়া আবার পূর্ববাৰস্থা 
প্রাপ্ত হয়, তাহ] (ক) চিত্রের বেখ দ্বাব। প্রকাশ করা যাইতেছে 
এবং সেই প্রকার অবস্থায় সজীব মাংসপেশী কিপ্রকারে 
আঘাতের বেদনায় কাতর হইয়৷ তাহার বিদ্যুৎ নন 
(ক) 


/1/ এ 


২৯*শ চিত্র 
পরিবর্তন করে, তাহা (খ) চিত্রে বিব্ত হইতেছে । আঘাতের 
সাড়া দেওয়াতে নির্জীব ধাতৃপিগ্ড ও সজীব মাংদপেশী কিগপ্রকার 
একতা! দেখায় চিত্রদর্শনেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। 


জড় ও জীবের আঘাত-অন্ুভূতি ১৯১ 


২৯শ চিত্রটির (ক) মাংসপেশী এবং (খ) ধাতুপিণ্ডের সাড়া- 
লিপি। মাংসপেশীতে বার বার আঘাত-উত্তেজনা দিলে তাহা 
ক্রমেই অসাড় হইয়া! আসে । প্রথমট। প্রত্যেক আঘাতে ইহা! বেশ 
সাভ। দেয়, কিন্ত আঘাত অবিরাম দীর্ঘকাল চালাইলে পেশীর 
সাড়ার পরিমাণ কমিয়া আসে । এই ব্যাপাবটা আমাদের অতি 
স্থপরিচিত। শরীরের কোন অংশে বার বার চিম্টি কাটিতে 
থাকিলে, শেষে যে, আমাদের বেদনা লোপ পাইয়া যায়, তাহ! 
পাঠক অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন । যাহ! হউক, 
চিত্রের (ক) অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, পেশী 
প্রথম কয়েকটি আঘাতে বেশ সুস্পষ্ট সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু 
আঘাতপুনঃপুনঃপাইয়! শেষে সেটি ক্রমে অসাড হইয়] পড়িয়াছে। 
(খ) অংশ ধাতুপিণ্ডের সাড়ালিপি । পুনঃপুনঃ আঘাতে ধাতু- 
পিগুকেও ঠিক সেই প্রকারে অসাড় হইতে দেখা যাইতেছে। 

মাংসপেশী বেদনায় কাতর হইয়া! ষে রকমের সাডার পবিমাণ 
কমাইয়া আনে, নিজীব ধাতৃও সেই প্রকার সাড়া কমাইয়া যে 
বেদনার অন্থরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে, আচাধ্য বস্থ মহাশয় 
তাহ দেখাইয়াছেন। এই সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া 
থাক যায় না। 

মাংসপেশীতে হঠাৎ একটা গুরু আঘাত দিলে সেটি সেই 
আঘাতে সাড়া দেয়, কিন্তু ইহার পরও আঘাত দিতে থাকিলে 
সেগুলিতে আর অধিক সাড়া পাওয়া যায় না। পেশী একই 
আঘাতে অবসন্ন হইয়া! পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য্য জগদী শচন্দর 


১৯২ জগদীশচন্দরের আবিষ্কার 


পেশীর এই অবসাদের লক্ষণ ধাতৃপিণ্ডেও দেখিতে পাইয়াছেন। 
৩*শ চিত্রের (ক) অংশ পেশীর সাড়ালিপি এবং (খ) অংশ ধাতুর 
উভয়ের এক্য অতি অদ্ভুত । গুরু আঘাতে পেশী ও:ধাতু উভয়েই 
অবসন্ন এবং আড়ষ্ট । তাই চিত্রের রেখা উপরে উঠিয়াই সরল 
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(ক) 


(খ) 
৩*শ চিত্র 

হইয়া গিয়াছে । পরে কিছুকাল বিশ্রামের পর সেই রেখা নামিয়া 
পেশীর শ্বভাবপ্রাপ্থির কথ! জানাইতেছে । 

৩১শ চিত্রটি মাংসপেশী ও ধাতুর ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা জ্ঞাপন 
করিতেছে । ৪, 2 অংশ মাংসপেশীর এবং ৪, ৮” ধাতুর 
সাড়ালিপি। প্রথমে ইহারা নিয়মিত সাড়া দিতেছিল, পরে 
কঠিন আঘাতে উভয়েই অবসন্ন ও আড়ষ্ট হইয়াছে । এইজন্ত 


জড় ও জীবের আঘাত-অঙ্কভৃতি ১৯৩ 


চিত্রের রেখা উপরে উঠিয়াই সরল হইয়া গিয়াছে । কিছুকাল 
বিশ্রামের পর সেই বেখা নামিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির কথা 
জানাইতেছে। 


৪ [৪] 
৪, 0) 
৩১শ চিত্র 
অল্প উত্তাপে প্রাণিদেহের অবসাদ নষ্ট হয়। কোন স্থানে 
বেদনা হইলে, তাপগ্রয়োগে বেদনার স্থান স্থস্থ হয়। কিন্ত 
তাপের পরিমাণ অধিক হইতে থাকিলে, তাপই আবার বেদনার 
কারণ হয়। তখন তাপপ্রাপ্ত অংশ অবনাদের লক্ষণ প্রকাশ 


করিতে থাকে । 


১৩ 


১৯৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


৩২শ চিত্রটির (ক) ও (খ) অংশে মাংসপেশী ও ধাতু তাপে 
কিপ্রকারে সাড়া দেয় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিশ। ডিগ্রি 
উষ্ণতায় মাংসপেশী কিপ্রকার সবলে সাডা দিতেছে, চিত্রে প্রতি 


(ক) (খ) 


/২ 


দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। তার পরে উষ্ণতার 
পরিমাণ ৬* ডিগ্রি হইবামাত্র সাঁড়। ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । (খ) 
ংশে ধাতুর অবস্থাও অবিকল তাহাই প্রকাশ করিতেছে । 
শীতের দিনে এক পেয়ালা গরম চা সেবন কবিয়া প্রাণিদেহ যে 
বলসঞ্চার করে, তাহা পাঠককে বলিয়! দেওয়া বুথ! । ধাতুপিগুও 
যে সবল হইবার জন্য একটু গরমের প্রতীক্ষা করিয়া বলিয়৷ থাকে, 
তাহা কিন্ত আচাধ্য বস্থ মহাশয়ের আবিষ্কার হইতেই জানা গেল। 
বীর্য্বান উষধ অল্পমাত্রায় সেবন করিলে দেহের উত্তেঞ্জন। 
বৃদ্ধি পায়; প্রাণী তখন খুব সবল হয়। কিন্ত সেই ওঁধধের মাত্রাই 


৩২শ চিত্র 


জড় ও জীবের আঘাত-অন্ুভূতি ১৯৫ 


বুদ্ধি পাইলে দেহে অবসাদের লক্ষণ দেখ। দেয় এবং শেষে তাহাতে 
মৃত্যু পধ্যস্ত ঘটে । আচার্য বস্থ মহাশয় ধাতুদ্রব্যেও প্রাণীর এই 
লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া সকলকে বিশ্মিত করিয়াছেন । 





৩৩শ চিত্র 


১৯৬ জগদীশচন্দ্রের মাবিষ্কার 


৩৩শ এবং ৩৪শ চিন্রদ্ধর ধাতুর সাড়ালিপি। স্বাভাবিক 
অবস্থায় ধাতু কিপ্রকার সাড়া দেয় ৩৩শ চিত্রের )দক্ষিণস্থ 
রেখালিপি তাহা প্রকাশ করিতেছে, তার পর উত্তেজক কষ্টিকৃ- 
পটাস নামক ওধধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করায় তাহাই বিপ্রকার 
সজোরে সাড়। দিতেছে, তাহা এ চিত্রের বামদিকের । অংশে 
দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক বুঝিবেন। 





৩৪শ চিত্র 


৩৪শ চিত্রটির বাম পার্থর লিপি সুস্থ ধাতুর (টিনের) 
স্বাভাবিক সাড়ালিপি। কষ্টিক-পটাস্‌ বিষ অধিক পরিমাণে 
প্রয়োগ করায় ধাতুটির অবস্থা! কি প্রকার শোচনীয় হইয়াছে, দক্ষিণ 
পার্থস্থ সরলরেখার মত সাড়ালিপিতে তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে । 


জড় ও জীবের আঘাত-অন্ুভূতি ১৯৭ 


এই অবস্থায় ধাতু একেবারে অসাড, তাই রেখার উত্থানপতন 
একেবারেই নাই । 

যেমন বিষ আছে, তেমনি বিষের গুঁষধধ আছে। কোন 
বিষাক্ত ওষধ অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া প্রাণী যখন অবসন্ন 
ও মৃতপ্রায় হইয়া পডে, তখন বিষস্ব কোন এষধ প্রয়োগ করিলে 
সে সমস্থ হয়। 

আচাধ্য বন্থু মহাশয় এই লক্ষণ ৪ ধাতৃতে দেখিতে পাইয়াছেন। 
প্রাণী ও ধাতুর এঁক্যের ইহ] অপেক্ষ! সুন্দর প্রমাণ বোধ হয় আর 
নাই। আফিম্‌, বেলেভোন।, ইপিকাক্‌ প্রভৃতি যে কি প্রকারে 
মাত্রা! ভেদে দেহে কখনও ওধধ, কখনও বিষের কাজ করে তাহা 
পাঠককে বলিয়। দেওয়। বাহুল্য । আচাধ্য বস্থ মহাশয় এই সকল 
ওঁষধ ধাতৃতে প্রয়োগ করিয়া! ঠিক সেই প্রকার কাঙ্জ দেখিতে 
পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে। প্রাণীকে অল্প মাত্রায় মদ 
থাওয়াইলে সে যেমন সঙ্জীব ও চঞ্চল হইয়! উঠে, মদ্যপ্রয়োগে বস্থ 
মহাশয় ধাতৃকেও সেই প্রকার মত্ত হইতে দেখিয়াছেন। এই 
অবস্থায় মদমত্ত বাক্তির হ্যায় ধাতু খুব সবলে সাড়া দিতে থাকে । 
অধিক মদ খাইলে পাঁক। মাতালও নি:ম্পন্দ হইয়া ভূশাম়ী হয়,- 
অধিক মদ্যপ্রয়োগে ধাতুকেও ঠিক সেই প্রকার নি:স্পন্দ হইতে 
দেখ! গিয়াছে । 

সজীব ও নিজীবের পূর্ব্বোক্ত স্থল একত। ছাড়। আচাধ্য বন্থ 
মহাশয় উহাদের খুটিনাটি অন্য বিষয়ে যে সকল এঁক্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে সেগুলি লইয়াই 


১৯৮ জগদীশচন্্রেব আবিষ্কার 


একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া! পড়ে। কৌতুহলী পাঠককে বন্থ 
মহাশয়ের +1৮০1)01)50 18) 1৮17) 100 00৮0ত0৮ | নামক 
পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি । পুস্তকথানির আগাগোড়া 
সজীব ও নিজীবের জীবনের বিল্বনপপূর্ণ কাহিনীতে পূর্ণ । 

যাহ। হউক, আচাধ্য জগদীশচন্দ্র সজীব ও নিজীবের মধ এই 
সকল সাদৃশ্ঠ আবিষ্কার লইয়া বিজ্ঞানশান্ত্রে এক নূতন আলোক 
পাত করিয়াছেন । এই আলোকে জীব ও জডতবের আরে। যে 
কত রহস্য প্রকাশ হইয়। পড়িবে তাহ। এখন বল। যাইতেছে ন।। 
প্রাণীর হ্যায় নিজীঁব ধাতপিও্ড যে, বাহিরের আঘাতে সাড়। দেয়, 
বিষে অবসন্ন হয়, আবার প্রতিষেধক ওষধ প্রয়োগে সুস্থ হয়। 
এ সকল কথা কিছুদ্দিন পর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই জানিতেন না। 
সজীব ও নিজীব পদাথেব মধ্যে পার্থকা কোথায় তাহা বিজ্ঞান 
স্ুম্পষ্ট দেখাইতে পারে নাই। প্রাচীন আধুনিক অনেক 
বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারে অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, কিন্তু 
ফলে কিছুই লাভ করা যায় নাই, কেবল যুক্তিতর্কের জগ্জাল 
বাড়িয়। চলিয়াছিল। আচার্ধয বন্থ মহাঁশয়ের এই আবিষ্কার জড় 
ও জীবতত্বের মূলের রহস্য প্রতাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়াছে । 


অবসাদ 


শ্রম ও অবসাদের স্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য । একের অস্তিত্থে আমরা 
অপরটির পরিচয় পাই। শ্রম করিলেই অল্প।ধিক অবসাদ তাহার 
অন্থসরণ করিবে এবং কাহাকেও অবসন্ন দেখিলে, কোন প্রকার 
শ্রমই যে সেই ক্লান্তির উৎপাদক, তাহ। আমর| নিঃসন্দেহে বলিতে 
পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে অবসাদ উৎপত্তির মূল কারণের 
কথ জিজ্ঞাসা কর। তাহার! বলিবেন, প্রাণী যখন শ্রমে নিযুক্ত 
থাকে, তখন অবস্থা-বিশেষে মস্তি, সামু, পেশী প্রভৃতি শারীরিক 
অংশগুলির ক্ষয় আরস্ত হয়। কিন্তু সেই ক্ষয়ের পৃবণ করিয়। 
শরীরকে 'প্রকৃতিস্থ রাখার স্ুুবাবস্থা প্রাণিদেহেই আছে বলিয়া, 
অল্প শ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় প্রাণীকে অস্থস্থ করিতে পারে না। 

য্ত্রমাত্রেরই কাধ্যেপযোগিতার একটা সীমা আছে; সেই 
সীম। অতিক্রম করিলে যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। যে এঞ্জিন্‌ সহজে 
একখানি গাড়ি টানিতে পারে, তাহাকে ৪০ খানি গাড়ি টানিতে 
দিলে চাকা একবারও ঘুরিবে না। শারীরযন্ত্রের কারধ্যোপ- 
যোগিতারও এ প্রকার একট! সীম। দেখিতে পাওয়া যায় । শরীরের 
স্বাভাবিক শক্তি, যে শ্রমজাত ক্ষয়কে অতি অল্লকাল মধ্যে পূরণ 
করে, দ্বিগুণ শ্রমজাত ক্ষয়কে সেই সময়ের মধ্যে পূরণ করা তাহার 
পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে । প্রাণী যখন ক্রমাগত কঠোর শ্রমে নিযুক্ত 
থাকে, পূর্বোক্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষয়ের পূরণ 
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হয় না, কাজেই শ্রমের কালের দীর্ঘত। অনুসারে সমবেত ক্ষয়ের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই প্রকারে ঠদহিক ক্ষয় যখন খুব 
অধিক হইয়া দীড়ায়, তখন প্রাণী আর শ্রম করিতে পারে | না 
একদল বৈজ্ঞানিকের মতে ইহাই অবসাদের মূল কারণ । 

অবসাদ-উতৎপত্তির আর একটি মতবাদ আছে। এই মুতা- 
বলম্বিগণ বলেন, শ্রম দ্বারা প্রাণীর কোনও অঙ্গ বা ইন্জিয় সঞ্চালিত 
হইলে তাহাতে স্বত:ই এক প্রকার অবসাদজনক পদার্থের 
(79015 91109197106) উৎপন্ন হয় । ইহাদের মতে সেই, 
পূর্বববরিত দৈহিক ক্ষয় এবং এই অবসাদজনক পদার্থই ক্লান্তির 
মূল কারণ। উৎপত্তিমাত্র এই জিনিসটা! যদি নিয়মিত শোণিত- 
প্রবাহ দ্বার দেহ হইতে নিক্ষাশিত না হয়, ভাহা হইলে সেট' 
প্রাণিশরীরে বিষবৎ অনিষ্ট করে। এতদ্যতীত শারীরকোষের 
মধ্যবর্তী সুক্ষ ব্যবধানগুলিতে এ পদার্থ আয় গ্রহণ করিয়াও 
কোষের জড়ত৷ উৎপন্ন করে। ইহাদের মতে এ জড়তাই অবসন্ন 
প্রাণীর নিজীব ভাবের কারণ। 

ভৃবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বন্থ 
মহাশয় পূর্বোক্ত প্রচলিত সিদ্ধাপ্ত ছুইটির নান! প্রকার ভ্রম 
দেখাইয়া, অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন । 

এ পুরাতন সিদ্ধাত্ত ছুইটি বিশেষভাবে আলোচন! করিলে, 
পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ একমাত্র 
রস্তকেই অবসাদ্দনাশের কারণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই 
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শরীরের সর্ববাংশে প্রবাহিত হইয়া দেহপুষ্টির উপযোগী পদ্দার্থ বহন 
করিয়া আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসাদজ্জনক পদাথ (1701006 
98195621770) ক্ষয় করে। অধ্যাপক বস্থু মহাশয় বন্তহীন পেশী 
পরীক্ষা করিয়া অবসাদেব লক্ষণ দেখাইয়াছেন, এবং প্রাণী যেমন 
বিশ্রাম দ্বারা স্বভাবতঃ বিগতশ্রম হয়, তিনি শোণিতহীন পেশীবও 
তন্দরপ অবসাদনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এতছ্বাতীত চেতন, 
অচেতন, ধাতু, উত্ভিদ্বস্তমাত্রেই বস্থ মহাশয় অবসাদেব লক্ষণ 
আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই একই নিয়মে অবসাদের 
অপনোদন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

খোণিত-মাংসহীন নির্জীব ধাতৃকে যদি প্রাণীব ন্যায় অবসন্ত 
হইতে দেখা যায়, এবং তাহাব অবসাদ আপনোদনের উপায়ও যদি 
এক হয়, তবে দেহের ক্ষয় ও অবসাদজনক পদার্থের উতৎপত্তিকে 
কি প্রকারে ক্লান্তির কারণ বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা 
পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন । উত্ভিদ্দেহে ও ধাতুপিণ্ডে ত 
রক্ত নাই, তবে শোণিত-সঞ্চলনকেই ব1 কি প্রকারে অবসাদের 
কারণ বলিয়। স্বীকার কবা যায়? 

'মবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণ আলোচনা করিবার পূর্বে, 
চেতন-অচেতন, সজীব-নি্জীব পদার্থমাত্রেই বস্থ মহাশয় কি 
প্রকারে অবসাদ-লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখ। যাউক । পাঠক 
পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, প্রাণীর সজীবতাঁর লক্ষণ ধরিবার 
কতকগুলি উপায় আছে । ধমনীর স্পন্মন-পরীক্ষ। সেগুলির মধ্যে 
একটি। মুযূর্র রোগীর জীবন আছে কি না দেখিবার জন্য ডাক্তার 
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আসিয়া সর্বাগ্রে তাহার ধমনীস্পন্দন পরীক্ষা করেন । স্পন্দনের 
লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, ডাক্তারী সিদ্ধান্তে রোগী মৃত বলিয়া 
স্থিবীকৃত হয়। এটা! মৃত্যু পরীক্ষার খুব প্রচলিত সহঙ্জ উপায় 
বটে, কিন্ত ইহাকে কোন ক্রমেই স্থন্্স উপায় বল যায়) না, 
কেবল নিজের স্পর্শশক্তির উপর নির্ভর করিলে জীবিতকেে মৃত 
সিদ্ধান্ত কর। কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। যাহা হউক, সম্ধীবতা 
পরীক্ষার ইহ1 অপেক্ষাও একট! সুক্ষ উপায় আছে । প্রাণিশরীরের 
কোনও পেশী বা ক্াধুব দুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া 
তাহাতে আঘাত কর। পেশী স্কুস্থ ও সজীব থাকিলে, প্রতি 
আঘাতেই তাহার মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, 
সেই তারের মধ্য দিয় চলিতে দেখিবে এবং যদি সেই তাঁরটির 
মধ্যে তড়িদ্বীক্ষণ (6171৬817064) যন্ত্র সংযুক্ত থাকে, তবে কি 
পরিমাণ আঘাতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ধ হইতেছে, 
তাহা। সেই যন্ত্রের শলাকার বিচলন দ্বার। বেশ বুঝ| যাইবে । যে 
প্রাণী যত সবল ও সুস্থ থাকিবে, অল্প আঘাতে তাহার শরীরে তত 
প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইবে । মৃতপ্রায় প্রাণিশরীরে প্রচণ্ড 
আঘাত দাও, একট। ক্ষীণ বিছ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি দেখিবে । মৃত 
প্রাণিদেহে শত আঘাত দাও, বিদ্যুতের অণুমাত্র লক্ষণ দেখিতে 
পাইবে না। 

পাঠকপাঠিকাগণ পূর্বোক্ত তড়িৎ-প্রবাহকে বৈছাাতিক শকটের 
চালক বা আলোকোত্পাদক প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়া 
মনে করিবেন না। এ প্রবাহগ্রলি প্রায়ই অত্যল্পকাল স্থায়ী হয়। 
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কোন প্রকার আঘাত-উত্তেজনাপ্রাপ্থিমাত্র প্রাণিদেহে একটা 
ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, সেটি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, 
এবং তার পর বুদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে প্রবাহটি 
আপন! হইতেই যৃছুতর হইয়া ক্রমে একবারে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। 


থখ ঘ 


ক গ ও 
৩৫শ চিত্র 


অধ্যাপক বস্থু মহাশয় আঘাত-উত্তেজনাজাত বৈছ্যাতিক- 
প্রবাহের প্রাবল্য এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লনকাল লিপিবদ্ধ 
রাখিবার একটি সুন্দর উপায় আবিষ্ভার করিয়াছেন। উপরের 
৩৫শ চিত্রটি সেই প্রথায় অস্কিত একটি স্মযুর বৈছ্যাতিক লিপি। 
ইহার উর্ধগামী কখ, গঘ, ইত্যাদি রেখা প্রবাহবৃদ্ধির স্থচক 
এবং নিম্নমুখী খগ ও ঘঙ প্রভৃতি রেখাগুলি দ্বার! 'প্রবাহের শ্বাস 
বুঝায়। উর্ধগামী কখ, গঘ, ইত্যাদির রেখার খ ও ঘ প্রাস্তগুলি 
যতই ভূমি রেখ! হইতে দূরে থাকিবে, ততই প্রবাহ প্রবল 
হইয়াছিল বুঝিতে হইবে । কোন আঘাতজাত প্রবাহের বৃদ্ধি ব! 
লয় পাইতে কত সময়ের আবশ্তক হইয়াছিল, চিত্রপরীক্ষায় তাহাও 
বুঝা যায়। 'প্রবাহবৃদ্ধির স্থচক কখ, গঘ ইত্যাদি রেখাগুলি 


২৪৪ জগদীশচন্ত্রের আবিফার 


কঙ সুমির দিকে যত হেলিয়। থাকিবে, বৃদ্ধির চরমসীমায় পৌছিতে 
তত অধিক সময় লাগিয়াছিল বুঝিতে হইবে। প্রবাহের 
লয়প্রাপ্তিকালও, ভূমির সহিত নিম্নগামী খগ ও ঘঙ প্রভৃত্তি রেখার 
এ প্রকার অবনতি পরীক্ষা করিলে অনায়াসে বুঝ যায় | | সজীব 
মাংসপেশীতে আঘাত দিতে থাকিলে, প্রত্যেক আঘাতেই যে, 
একটি ক্ষণিক তডিৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়, তাহ পূর্বে । বল৷ 
হইয়াছে । ৩৫শ চিত্রস্থ তরঙ্গরেখাব প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্‌ 
আঘাতজাত প্রবাহের সাডালিপি ।* 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় সজীব মাংসপেশীতে ক্রমাগত ঘন ঘন 
আঘাত প্রয়োগ কবিয়া দেখিয়াছেন, প্রথমে প্রত্যেক আঘাতে 
প্রবলভাবে বৈদ্যুতিক সাড৷ দিয়া, সেটি ক্রমে এত দুর্বল হৃইয়। 
পড়ে যে, তখন প্রবল আঘাতে অতি ক্ষীণ সাড়া ব্যতীত আর 
কিছুই তাহাতে দেখা যায় না। কিন্ত ইহার পব যদ্দি পেশীটিকে 
কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেটি স্থস্থ 
হইয়া আবার পূর্য্বের ন্যায় প্রবল সাডা দিতে থাকে । 


* বল। বাহুল্য, আঘাত-উত্তেজন! দ্বারা অধ্যাপক বন্গ মহাশয় এই শ্রেণীর 
যতগুলি চিত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিও হাতে অঙ্কিত নয়। বিদ্যদৃবীক্ষণ 
(0১21৮877017)5661) যন্ত্রের শলাকায় যে দর্পণ সংলগ্ন থাকে, তাহার প্রতিফলিত 
আলোৌকই চিত্র-অস্কনের মূল অবলম্বন। শলাকার বিচলনের সহিত সেই 
দর্পণের প্রতিফলিত আলোক চঞ্চল হইয়া ফোটোগ্রাফের কাচের উপর 
পড়িলে, তাহাতে আলোকপথের যে রেখাময় ছবি স্থায়িভাবে অঙ্কিত হুইয়! 
পড়ে, তাহাই সেই সাড়ালিপি। 


অবসাদ ২০৫ 


৩৬শ চিত্রটি সজীব প্রাণিদেহের অবসাদলিপি । প্রাণী সুস্থাবস্থায় 
প্রতি আঘাতেই যেমন নিয়মিত সাড়। দে, তাহা চিত্রের বাম 
পার্খস্থ সমদীর্ঘ তরঙ্গ-রেখাগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন । তার 


৩৬শ চিত্র 


পরে আঘাতসংখ্য। বৃদ্ধি দ্বার। প্রাণীকে অবসন্ন করিলে, সেটি কি 
প্রকার ক্ষীণ সাড়া দিয়াছে, পাঠক এ চিজ্ঞের মধ্যস্থ অংশে তাহার 
স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইবেন । অবসন্ন হওয়ার পর, অধ্যাপক 
বন্থমহাশয় অবসাদমোচনের জন্ত প্রচুর অবকাশ দিয় আবার 


৩৭শ চিত্র 


তাহাতে আঘাত প্রদান আরস্ত করিয়াছিলেন। বিগত-শ্রম প্রাণী কি 
প্রকারে পূর্বের ন্যায় গ্রবল সাড়া দিয়াছিল, চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তস্থ 
দীর্ঘতর তরঙ্গ রেখাগুলি দ্বারা পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। 


২০৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


অধ্যাপক বন্থ মহাশয় সজীব উদ্ভিদ ও নিজ্জীব ধাতু-পিণ্ডে 
ঘন ঘন আঘাত দিয়া অবিকল পূর্ধবের অন্গরূপ ফল পাইয়াছেন ।* 
৩৭শ ও ৩৮শ চিত্রদ্ধয় অবসন্ন উদ্ভিদ ও ধাতুর সার়ালিপি। 
চিত্রগুলির এক্য কতদূর স্থম্ষম পাঠক একবার সেগুলির্‌ প্রতি 


৩৮শ চিত্র 


দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন । সুস্থ উদ্ভিদ্‌ ও ধাতু আঘাত 
দ্বার বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিয়া যে প্রকার সাড়৷ দেয়, চিত্র-দ্বয়ের 
প্রথম অংশ দেখিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। তার পর উপযুণপরি 
আঘাতে অবসন্ন হইয়া উহারা যখন ক্ষীণ সাড়। দিতে থাকে, 
পাঠক চিত্রের মধ্যস্থলে তাহার সাড়ালিপি দেখিবেন। এই অবসন্ন 
উদ্ভিদ ও ধাতুকে বিশ্রামের অবকাশ দাও,__প্রাণীর স্ায় ইহারাও 


' কেবল অবসাদ ব্যাপারে নহে,-বাহা আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে 
বেদন। ব1 অন্ত্বতাবাঞ্ক ঘষে বৈছ্যতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদবস্থ উদ্ভিদ ও 
ধাতুতে অধ্যাপক বন্ছ মহাশয় অবিকল একই লক্গণ আবিষ্ীর করিয়াছেন। 
মদমন্ত বিষস্ৃত, গ্রীষ্ম বাঁ শীতে অবসন্ন হইয়! প্রাণিদেহ যেমন সাড়া দেয়, 
উদ্ভিদ ও ধাতু অবিকল যে, সেই প্রকার পাড়! দিয়া থাকে পূর্ব অধ্যায়ে 
তাছা বিবৃত হইয়াছে । 


অবসাদ ২০৭ 


বিগতশ্রম হইবে । পাঠক চিন্রছয়ের দক্ষিণপার্স্থ দীর্ঘ তরঙগরেখা 
দেখিলে তাহা বেশ বৃঝিবেন। এ রেখাগুলিই সেই বিগতক্লম 
উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়ালিপি। 

অবসাদ কেবল শ্রমপরায়ণ প্রাণীরই ধশ্ম ভাবিয়া অধুনিক 
পণ্ডিতগণ কি প্রকার ভ্রম করিয়।ছিলেন, পর্োক্ত ব্যাপার হইতে 
পাঠক তাহা স্পট বুঝিতে পারিবেন । কেবঙ্গ কল্পন।নাহায্যে 
বৈজ্ঞানিকগণ যে অবসাদ-জনক পদাথ (14178113401১৭120706) 
ইত্যাদির সিদ্ধাস্ত খাড়া করিয়াছিলেন, সেগুলি আমূল ভ্রমপূর্ণ | 

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণসম্বন্ধে অধ্যাপক বস্ত মৃহাশয় কি 
বলেন, এখন দেখা ধাউক । সজীব মাংসপেশীতে আঘাত দিলে 
ষে বিছ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়, সেটা ইহাব মতে একট আণবিক 
ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আঘাতাদি দ্বারা কোন পদার্থের 
এক অংশের আণবিক বিন্যান বিকৃত করিলে, এই অংশের অণুগুলি 
প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য স্বতঃই সচেন্ট হইয়া পড়ে। অধ্যাপক বন্্ 
মহাশয়ের মতে ইহাই আহত ও অনাহত স্থানের মধ্যেকার সেই 
তড়িৎ-প্রবাহের মূল কারণ। অবসাদও এ প্রকার এক শ্রেণীর 
আণবিক বিকৃতির ফল। চেতনা-অচৈতন্য বা সজীবতা- 
নিজ্জীবতার সহিত তাই অবসাদের কোন সম্থন্ধই খুঁজিয়া পাওয়' 
যায়না । ঘন ঘন আঘাত দ্বার! কোন পদার্থের আণবিক বিস্তাস 
বিকৃত কর); অবসাদলক্ষণ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। 

এই আণবিক সিদ্ধান্তটি অধ্যাপক বস্থর অন্নমানমূলক উক্তি 
নয়। একখণ্ড ধাতুর এক অংশের আণবিক বিস্তাস কোন উপায়ে 


২০৮. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


বিকৃত করিয়া তিনি বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে তড়িৎ- 
প্রবাহের স্পষ্ট অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন বৈজ্ঞানিক তত্বের 
ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর প্রমাণ প্রয়োগ প্ররুতই অসম্ভব! 
অবসাদ-উৎপাদক আণবিক বিরুতিটা যে কি, তাহ বুঝিতে 
হইলে, অণুর উপর বাহ আঘাত-উত্তেজনার কাধ্যটা প্রথমে জানা 
আবশ্যক । অধ্যাপক বস্থ মহাশয় একটি সহজ যন্ত্র দ্বারা ৃদার্থের 
আভ্যন্তরীণ এই আণবিক বিচলন ব্যাপারটা! বেশ বুঝাইয়াছেন। 
যষ্রটি স্থত্্রসংলগ্ন একটি গোলক ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
গোলকে ধাক্ক। দিলে, অবস্থাবিশেষে তাহার যে প্রকাব আন্দোলন 
দেখা যায়, কোন পদার্থে আঘাত দিলে তাহাব অণুগুলির বিচলনও 
কতকটা তদ্রপ হইয়া পডে। গোলকের একদিকে একটি মাত্র 
ধাক্কা দাও, পূর্বের স্থির গোলকটি পুন:পুনঃ উদ্ধাধোভাবে আন্দো- 
লিত হইয়া ক্রমে স্থির হইয়! যাইবে । কোন পদার্থে আঘাত দাও, 
তাহারও অণুসকল পূর্ববং আন্দোলিত হইয়া এবং ইহাতে 
তড়িত্প্রবাহ উৎপন্ন করিতে করিতে শেষে স্থির হইয়! পড়িবে । 
চক্ষুর কৃষ্ণপার্দীর (10010) উপর পতিত আলোক দ্বারা, এই 
প্রকার পুনরান্দৌলনের লক্ষণ বশর মহাশয় অনেক পরীক্ষায় 
দেখাইয়াছেন। পূর্বোক্ত গোলকের আন্দৌলনেব সময় যদি 
বালুকাপূর্ণ একটি পাত্র উহার সংস্পর্শে আন যায়, তাহা হইলে 
গোলকটি বালুকার বাধায় আর পুনরান্দোলন করিতে পারে না। 
কারণ ধাক্কা দ্বারা একবার উপরে উঠার পর নীচে নামিবামাত্র 
বালুক1 গতি ক্ষয় করিয়! দেয়; কাজেই, এক একটি আঘাতে তাহার 


অবসাদ ২৪৯১ 


একবার উর্ধে গমন এবং একবার নিয়ে আগমন ব্যতীত আর 
আন্দোলন হয় না। পদার্থে আঘাত দিলে, আমরা সাধারণতঃ 
ষে, প্রতি আঘাতে এক একটি করিয়৷ বৈদ্যুতিক সাড়। পাই, 
অণুর পূর্বোক্ত প্রকারের আন্দৌলনই তাহার কারণ। 

এই ত গেল আঘাতজাত সাধারণ বৈদ্যুতিক সাড়ার কথা । 
পুনঃপুনঃ আঘাতে যে আণবিক বিচলন হয়, তদ্বার! পদার্থের 
বৈছ্যাতিক সাড়া বৃদ্ধি না পাইয়! তাহ। কি প্রকারে ক্রমে ক্ষীণতর 
হইয়া অবসাদলক্ষণ প্রকাশ করে, এখন তাহা দেখা যাউক। 
প্রবল আঘাতপ্রাপ্থির পর সেই উদাহৃত গোলকটি খুব উর্ধে 
উঠিয়া যখন প্রকৃতস্থ হইবার জন্য সবেগে নীচে নামিতে থাকে, 
সেই সময় তাহাকে গতির বিপরীত দিকে একটি ধাক্কা দাও। 
এই সময়ে প্রদত্ত ধাক্কার অধিকাংশই সেই বেগবান্‌ গোলকটিকে 
মধ্যপথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরাইতেই ব্যয়িত হইয়! যাইবে, 
_ ধাক্কার ঘষে একটু বল অবশিষ্ট থাকিবে তন্দারা সেটি হয়ত 
একটু উর্ধে উঠিয়াই আবার নীচে নামিতে আরম্ভ করিবে । ঘন 
ঘন আঘাত দ্বার। পদার্থের ঘে অবসাদ হয়, পূর্বোক্ত প্রকারের 
আণবিক বিচলনই তাহার মূল কারণ বলিয়া অধ্যাপক বহ্থ 
মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন পদার্থে ধীরে ধীরে আঘাত 
দাও, প্রথম আঘাতে বিচলিত হওয়ার পর অগুসকল যখন 
স্বাভাবিক স্থানে আসিয়! পড়ে, তখনই ইহার! দ্বিতীয় আঘাতের 
ধা পায়, কাজেই, সেই আঘাতে অণুগ্ুলি আবার সবলে বিচলিত 
হইতে পারে এবং তাহার ফলে নিয়মিত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ 

১৪ 


জগদীশচন্দ্রের আবিষার 


পায়। কিন্ত ঘন আঘাতগুলির পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবহিতকাল 
অতি অল্প, এজন্ত প্রথম আঘাত ছ্বারা যে আণবিক আন্দোলন 
হয়, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া প্ররুতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই, (অপুসকল 
তাহাদের গতির বিপরীত দিকে আর এক আঘাতের সংস্পর্শে 
আসিয়া পড়ে। কাজেই, পূর্ব-উদ্াহৃত নিম্নগামী গৌলকের 
ধাক্কার ন্যায়, এই আঘাতের অনেকটা শক্তি অধুগুলি গতি 
থামাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায় এবং যে একটু শক্তি অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাতে অণুগুলির অতি সামান্যই বিচলন হয়। ঘন ঘন 
আঘাতে অণুর এই স্বল্প বিচলনই অবসাদের মূল কারণ। 
অধ্যাপক বস্থ মহাঁশয়েব এই আবিষ্ষারেব বিববণ ইংলগু, 
ফ্রান্স, জান্মাণি প্রভৃতি দেশেব নান। ধজ্ঞানিক-সমাজে প্রচারিত 
হইয়াছে । এই সকল সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অন্রান্ত যুক্তি 
দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হুইয়! পড়িয়াছেন। বিধাতা স্যষ্টির 
কোন জিনিসকেই যে বিশেষ গুণসম্পদ্‌ দিয়! স্থষ্টি করেন নাই, 
তাহা আমাদের অতিবুদ্ধ পিতামহগণ বেশ জানিতেন। তুচ্ছ 
বালুকণ৷ হইতে আবস্ত করিয়। ধীশক্কিসম্পন্ন মানব পর্য্যস্ত সকল 
পদার্থ একই অখণ্ড নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া! শাসিত 
হুইতেছে, তাহা আমাদের পূর্ববপুরুষগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। 
পিতামহগণের উপযুক্ত সম্ভান জগদীশচন্দ্র তাহার আবিষ্কারগুলি 
দ্বারা সেই মহাসত্যের একটু সামান্য অংশ দেখাইয়াছেন মাত্র । 


দৃষ্টিতত্ 
কৃত্রিম চক্ষু 


আধুনিক শারীরতত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপত্তির 
কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবেন,--চক্ষুর পশ্চার্ভী কৃষ- 
পর্দায়(1১০017%) বাহিরের আলোক পড়িয়া উত্তেজনা উপস্থিত 
করিলে, সেই উত্তেজন1 মস্তিষ্ষের যোগে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার করে। 
কিন্ত সেই উত্তেজনাট1 যে কি, এবং অতি .স্থক্ষম অতীব্ড্রি্ঘ ঈথব- 
তরঙ্গ অক্ষিপর্দায় আঘাত দিবামাত্র যে কি প্রকারে দৃষ্টিজ্ঞানের 
উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। 

একদল বৈজ্ঞানিকের মতে, অক্ষিপদ্দায় লিপ্ত পদার্থবিশেষের 
রাসায়নিক পরিবর্তন দৃষ্টিজ্ঞানেব মূল কাবণ। বাহিরের আলোক 
অক্ষিচ্ছিদ্রের (1১1১8) মধ্য দিয়] পর্দালিপ্ত পদার্থে পড়িয়া সেই 
রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে । ইহারা আরো বলেন,__এই 
পরিবর্তন ঠিক সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তনের অন্থরূপ নয়, 
আলোক দ্বারা পর্দালিপ্ত পদার্থ অবস্থাবিশেষে কখন ধ্বংস এবং 
কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্থ হয়। এই ক্ষয় এবং বৃদ্ধি (2/800110 
2170 44708100110 00170০9) ছারা দৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
বাহিরের আলোক দ্বারা আমর! কৃষ্টপদার্থে ষে, নানাবর্পণের বিকাশ 
দেখিতে পাই, ইহাদের মতে উক্ত দুইপ্রকার রাসায়নিক পরি- 
বর্তনের (01965190110 00)793)89) মিশ্রণই তাহার মূল কারণ। 


২১২ জগদীশচন্ত্রের আবিষ্কার 


প্রাকৃতিক কাধ্য বাহির হইতে দেখিলে খুব জটিল ও 
অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু একবার রহস্যাবরণ 
উন্মোচিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকটির খুটিনাটি ব্যাপারেও 
সুব্যবস্থা ও সরল নিয়ম ধর! পড়িয়া যায়। দৃষ্টিজ্ঞান-উত্পাদনের 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় নানা জটিলত। থাকায়, সেটা কতকটা পম্বাভা- 
বিক হইয়! ঈাড়াইয়াছে। এইজন্য আজকাল অনেকেই এসটিকে 
প্রকৃত ব্যাখ্য। বলিয়। স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন। আলোক- 
পাতমাত্র অক্ষিপর্দালিপ্ত পদার্থের ক্ষয় ও নিমেষমধ্যে সেই ক্ুয়ের 
পূরণ এবং তার পরে আবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন, এ 
সকলই আমাদেরও নিকট অসম্ভব বলিয়া! বোধ হয়। এ প্রকার 
দ্রুত রাসায়নিক কাধ্যের উদ্দাহরণও জড়বিজ্ঞানে ছুলভ। 

যাহা হউক, দৃষ্টিজ্ঞানোৎপত্তির রাসায়নিক ব্যাখ্যার এই সকল 
গলদ দেখিয়া, একদল আধুনিক পণ্ডিত আর এক মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন । ইহাদের মতে দুষ্িজ্ঞানের মূল কারণ বিছ্যুৎ। 
আলোকপাতমাত্র কৃষ্ণপদার্থলিপ্ত অক্ষিপর্দায় তড়িৎ উৎপন্ন হয়, 
এবং তার পরে সেই তড়িৎ-তরঙগ অক্ষিম্রায়ু (07০ 1০7৮৪) 
দ্বার! প্রবাহিত হইয়1 মস্তিষ্কে নীত হইলে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়। 
অক্ষিন্া্ুর কাধ্য কতকট! টেলিগ্রাফের তারের কার্যের অনথবূপ 
এবং প্রাণিমস্তিফট৷ যেন টেলিগ্রাফের সক্ষেতগ্রহণমন্ত্র-_-অতি মৃদু 
তরঙ্গও ইহাতে আসিয়া প্রবল সাড়ার উৎপাদক হয়। 

উল্লিখিত নৃতন মতবাদ প্রচারের পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ 
কোন সংবাদ পাওয়! যায় নাই । কি কারণে আলোকপাতে তড়িৎ 


দৃষ্টিতত্ ২১৩ 


উৎপন্ন হয় এবং চক্্প্রবিষ্ট আলোকের প্রকারভেদেই বা কোন 
প্রক্রিয়ায় বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়, এই সকল তথ্যের সহন্ধ 
মীমাংসা এই মতবাদে পাওয়া যায় নাই। ভারতের হুসস্তান 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় বহু গবেষণা দ্বারা সম্প্রতি 
দৃষ্টিতত্বসন্বদ্ধীয় বৈছু।তিক মতবাদের পোষক অনেকগুলি প্রত্যক্ষ 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক বস্থ মহাশয়েব এই সকল 
আবিষ্কার ছার! শিশু মতবাদটির ভিত্তি স্থদৃঢ় হইয়া দীড়াইয়াছে, 
এবং অপর বৈজ্ঞ।/নিকগণ দৃষ্টিব্যাপাবের ষে সকল জটিল ঘটনার 
কোন কারণই এপর্য্যস্ত উল্লেখ কবিতে পারেন নাই, বস্থুমহাশয়ের 
গবেষণায় তাহাদেরও উতৎপত্তিতত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
আমরা বর্তমান অধ্যায়ে অধ্যাপক বস্থমহাশয়ের দৃষ্টি ত্বসম্বন্ধীয় 
আবিষ্কারের কিঞ্চিৎ আভাস দিব। 

হোম্গ্রেন (110170299)5 কুনে (0000) ডিওয়ার 
(0০৮) এবং ষ্টেনার (9/61৮ণ)-প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক 
অনেক পণ্ডিত দৃষ্টিতত্বসন্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 
আলোকপাতজনিত বিছুৎ্প্রবাহ যে, দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি করে, 
ভেকের চক্ষে আলাকপাত করিয়া! ইহারাই তাহ! প্রথমে দেখিতে 
পান। অধ্যাপক বস্রমহাশয়ও পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় প্রাণি- 
চক্ষে আলোকপাত করিয়া বিছ্যাত্লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, 
এবং হঠাৎ আলোকপাতরোধ ও আলোকের প্রাথধ্যপরিবর্তন 
করিলে প্রবাহের কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ 
রাখিয়াছিলেন | এই পরীক্ষাকালে বস্থমহাশয়ের মনে হইয়াছিল, 


২১৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


যদি প্রকৃতই আলোক দ্বার! প্রাণিচক্ষে বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্ভবপর 
হয়, তবে স্থুকৌশলে চক্ষুর অনুরূপ একটা যঙ্্র নিশ্মাণ করিয়া 
তাহাতে আলোকপাত করিলে নিশ্চয়ই বিছ্যতের উতপতিহইবে। 
এই বিশ্বাসের বশবর্ভা হইয়া একটি নাতিস্থলরৌপ্যদণ্ডের এক্টপ্রাস্ত 
পিটাইয়! বস্থ মহাশয় সেটাকে অক্ষিকোষের আকার প্রদান করিয়া 
ছিলেন। তারপর সেই অক্ষিপুটে ব্রোমিনের (গা) 
প্রলেপ দ্বার! কৃত্রিম অক্ষিপর্দা রচন1 করিয়া! তাহাতে আলোকপাত 
করিয়া দেখিয়াছিলেন। প্রাণিচক্ষুতে আলোকপাত হইলে, যেমন 
অক্ষিপর্দা] ও অক্ষিন্সীযুর মধ্য দিয় একট! বিছ্য্প্রবাহ পরিচালন 
করে, কৃত্রিম চক্ষুতেও অক্ষিপুট ও সেই রৌপ্যদণ্ডের মুক্তপ্রাস্ত- 
সংলগ্ন তারের মধ্য দিয়াও তদ্দপ তড়িত্প্রবাহ দেখা গিয়াছিল। 
পূর্বববিত সহজ ও অতি যন্ত্রটি, অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের 
দৃষ্টিতত্বসন্বন্ীয় আবিষ্কারের প্রধান অবলম্বন। প্রাণিচক্ষু ও উক্ত 
কৃত্রিম চক্ষুর উপরে আলোকের নান! খুটিনাটি কার্ধা পরীক্ষা 
করিলে, দৃষ্টিতত্বসন্বন্ধীয় অনেক সমন্তার মীমাংসা হইবে বলিয়া 
ইহার মনে হইয়াছিল । এই প্রথায় পরীক্ষা! করিয়! এবং পরীক্ষালব্ক 
ফল, প্রাণিচক্ষুর উপর আলোকের নানা কাধ্যের সহিত তুলন! 
করিয়া, অধ্যাপক মহাশয় অত্যাশ্চাধ্য ফল লাভ করিয়াছেন। এত 
অনায়াসে এবং এপ্রকার হজ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিতত্বের নান। জটিল 
রহস্যের উদ্ট্েদ দেখিয়া আজ সমগ্র জগত স্তভিত হইয়া পড়িয়াছে। 
প্রাণিচক্ষে পতিত আলোক ও পূর্ববর্ণিত কৃত্রিম চক্ষে 
পাতিত আলোক দ্বারা যে সকল বৈদ্যুতিক লক্ষণের বিকাশ হয়, 


দৃষ্টিতত্্‌ ২১৫ 


অধ্যাপক বন্থমহাশয় তাহাদেব এঁক্য কি প্রকাবে আবিষ্কার করিয়া 
ছেন, এখন দেখা যাউক। প্রাণিচক্ষে একই প্রকাবেব আলোক- 
বশ্মি পুনঃপুনঃ নিয়মিতভাবে আঘাত করিলে, প্রতি আঘাতেই 





থ ভি রি সন হরি নিউ ১ 


৩৯শ চিত্র 
তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইয় অল্লক্ষণেব মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। আচাধ্য 
বন্থুমহাশয় এই প্রকাৰ নিয়মিত আলোকভাড়নজাত প্রাণিচক্ষুব 


২১৬ জগলীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


সাড়ালিপি অঙ্কিত করিয়া এবং ঠিক সেই অবস্থায় কৃত্রিম চক্ষু 
বৈছ্াতিক প্রবাহপরিবর্তন পরীক্ষা করিয়া, অবিকল একই 
সাড়ালিপি পাইয়াছেন। 

চিত্রগুলি দেখিলে পাঠক বক্তব্যটা সহজে বুঝিতে 'পারি- 
বেন। ৩৯শ চিত্রটি প্রাণিচক্ষুর উপর পতিত আলোকৌৎপন্ন 
সাড়ার ছবি। ছয়বার নিয়মিতভাবে আলোকপাত হওয়াতে; 
প্রতিবারে কি প্রকার বিদ্যুত্তরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় হইয়াছিল, 
চিত্রের ছয়টি তরঙ্গরেখ। ঘার। পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন । এই 
শ্রেণীর চিত্রে কখ, গঘ ইত্যাদি স্কুল রেখাগুলির দৈর্ঘ্য ও ভূমির 
সহিত তাহাদের অবনতি তুলনা করিলে, প্রত্যেক আলোকপাতে, 
কত সময়ে, কি পরিমাণে, তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝা 
যাইবে । চিত্র কখ-রেখা গঘ অপেক্ষ। দীর্ঘতর । ইহা হইতে 
বুঝিতে হইবে, প্রথম আলোকপাতে ষে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, 
দ্বিতীয় আলোকপাতে তদপেক্ষা অল্প তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে । গঘ- 
রেখা যদি কখ অপেক্ষাও লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কগ-ভূমি- 
রেখার সহিত বৃহত্তর কোণ উৎপন্ন কবিত, তাহা হইলে পাঠক 
বুঝিতেন, দ্বিতীয় আলোকপাতজাত প্রবাহ, প্রথম প্রবাহটি 
অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে । 
পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর, প্রবাহ কি প্রকারে ক্রমে লয় পাইয়৷ চক্ষুকে 
প্রকৃতিস্থ করে, নিম্নগামী হুমম রেখাগুলিদ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে। 
যে রেখা যত হেলিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহার উৎ- 
পাদক ভড়িৎপ্রবাহ তত অধিক সময়ে লয় পাইয়াছে। বুঝিতে হইবে। 


১৭ 


৪০শ চিত্রটি সেই বৌপ্যনির্মিত কৃত্রিম চক্ষে পতিত আলোক 
হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতেব সাডালিপি। পাঠক উভয় চিত্রের 
অদ্ভূত এক্য দেখুন । 


৪*শ চিত্র 


আলোকপাতেব কাল ও তদুৎপন্ন বিছাত্প্রবাহেব মধ্যে একট! 
অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। প্তাণিচক্ষুতে একই আলোক যথাক্রমে 


২১৮ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


১, ২, ৩ ইত্যাদি সেকেও ধরিয়া পাতিত কর, এই সকল আলোক 
তাড়নায় সমান সাড়া দেখিতে পাইবে ন1। কালবৃদ্ধির সহিত 
সাড়। প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটি সীমায় উপস্থিত হইবে যে, 
তখন সময় বাড়াইলেও সাড়া! অপরিবর্তনীয় থাকিয়া যাইবে । 
ইহার পরও কালবৃদ্ধি করিতে থাকিলে চক্ষু অবসম্ন (হইয়া 
পূর্ববাপেক্ষা মু সাড়া দিতে থাকিবে । কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালি 
কাল ও সাডার পূর্বোক্ত সম্বন্ধ অবিকল ধরা পড়িয়াছে। ৪১শ 
ও ৪২শ চিত্র প্রাণী ও কৃত্রিমচক্ষুর পূর্ববব্গিত সাঁড়ার ছবি । 
চিত্রের নিয়স্থ সংখ্যাগুলি দ্বারা আলোকপাতের কাল এবং 
তাহাদের প্রত্যেকের উপরকার তরঙ্গরেখা দ্বারা তত্তৎকালের 
সাড়া-পরিমীণ স্থচিত হইতেছে । কালসহকারে সাড়ার পরিবর্তন 
যে, প্রাণী ও কৃত্রিম চক্ষৃতে অবিকল এক, তাহা পাঠক চিত্রদ্বয়ে 
একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন । আলোকপাতকাল 
আট সেকেণ্ড হইতে আরম্ত করিয়৷ ক্রমে দশ সেকেগ্ু পধ্যস্ত 
স্থায়ী করিলেও উভয়ের সাড়া যে আর বৃদ্ধি পায় না, পাঠক 
তাহাও চিত্রপ্বয় তুলনা করিলে বুঝিবেন। 

স্থদীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন আলোকপাত দ্বারা প্রাণিচক্ষুর সাড়। 
চরম সীমায় উপনীত হইলে পর, যদি আলোকপাত হঠাৎ রহিত 
করা যায় তাহা হইলে আর এক প্রকার বৈছ্যতিক লক্ষণ দেখা 
গিয়া থাকে । অধ্যাপক বন্ধ মহাশয় ইহাকে 41৮0 03011190100 
বা পরান্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

৪২শ চিত্রের শেষ অংশে দীর্ঘকাল আলোকপাত জনিত যে, 


ৃষ্টিততব ২১৯ 


তরঙ্গরেখাগুলি অছে, পাঠক তাহার মুলদেশ পরীক্ষা করিলে 
দেখিতে পাইবেন, ইহাব কতকগুলিতে নিয়গামী ুক্মবেখা 
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৪১শ চিত্র 


স্বাভাবিক অবস্থাজ্ঞাপক ভূমিবেখাকে অতিক্রম কবিয়! ক্রমে 
আবার ভূমিবেখার নহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই 


২২০ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 


পুনরান্দোলনের স্চক | অধ্যাপক বস্থুমহাশয় বলেন॥__বনুক্ষণ 
আলোক উন্মুক্ত থাকায় চক্ষুর অণুমকল যখন বিকৃত হইয়! পড়ে, 
সেই সময় হঠাৎ আলোকপাত রোধ করিলে প্রত্যেক অণুরইপ্রক- 
তিস্থ হইবার জন্য একট। চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার আধিষক্যই 
তাহারা স্বাভাবিক অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া সাডালি 
উক্ত লক্ষণ অস্কিত করে । প্রকৃত এবং কত্রিম চক্ষুতে বন্থমহা 
অবিকল পূর্ধেক্ত পুনরান্দোলনে আবিষ্কার করিয়াছেন। 
আণবিক-বিকুতি-জাত এই অনিয়মিত সাড়ার ফলে, প্রাণীর যে 
দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে । 

প্রাণী মরণোন্মুখ বা মৃত হইলে তাহাদের চক্ষুর অণুসকল 
বিরুত হইয়া! পড়ে, কাজেই, আলোকপাত করিলে যে বৈদ্যুতিক 
লক্ষণ বিকাশ পায়, তাহা সুস্থ চক্ষুর সাড়ার সহিত মিলে ন। 
অধ্যাপক বস্থমহাশয় সথকৌশলে কৃত্রিমচক্ষুর আণবিক বিকার 
উপস্থিত করাইয়া! ঠিক গলিতচক্ষুর সাড়ালিপির অন্ুবূপ রেখাচিত্র 
পাইয়াছেন। 

প্রাণিচক্ষের আলোকপাত করিয়া হঠাৎ সেই আলোক রোধ 
করিলে, কখন কখন সেই পূর্বের আলোকজাত বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ যথানিয়মে হাস না হইয়া ক্ষণকালের জন্ত প্রবলতর হইয়া 
পড়ে। কুনে (00116) এই ব্যাপারের সহিত পরিচিত 
ছিলেন । অধ্যাপক বন্থুমহাশয় তদবস্থ কৃত্রিমচক্ষে বৈদ্যুতিক 
সাড়ার উক্ত উচ্ছঙ্খলতা আবিষ্কার করিয়াছেন। ৩৯শ 
চিত্রের সাড়ালিপিতে ইহা প্রদধিত হইয়াছে। এতত্বাতীত 


ৃষ্টিতত্ ২২১ 


শৈত্যতাপাদিতেদদে এবং আলোকেব গ্রাখধা-অন্ুসাবে চক্ষে 
যে পরিবর্তন হয়, কৃত্রিম চক্ষে অবিকল তাহাও প্রত্াক্ষ 
দেখা গিয়াছে। 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাণিচক্ষু ও কৃত্রিমচক্ষুর উপব 
আলোকের কাধ্য অবিকল এক, এবং অতি খুঁটিনাটি ব্যাপাবেও 
এই একতাব ভঙ্গ দেখা যায় না। উভয় চক্ষুব এই এঁক্য অবলম্বন 
কবিষা অধ্যাপক বন্থু মহাশয় নানা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপতিতত্ব 
স্থির করিয়াছেন। 


দিস তোপ সাকা হেটে 


দৃষ্টিবিভ্রম 


অধ্যাপক বহৃমহাশয় সুকৌশলে কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করিয়া 
প্রাণিচক্ষুর সহিত তাহার সাড়ার এক্য কিপ্রকারে র 
করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। 
সেই কৃত্রিম চক্ষুরই কার্ধা পরীক্ষা করিয়া, তিনি কিপ্রকারে 
নান দৃষ্টি বিভ্রমের উৎপতিতত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন 
দেখা যাউক। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই রৌপ্যময় কৃত্রিম্ক্ষুর মধ্যে এবং 
তাহার বাহিরে সেই অক্ষিল্সায়ুসদৃশ রৌপ্যদণ্ডে তার সংলগ্ন করিয়া 
তাহার বৈছাতিক-সাড়। পরীক্ষা করা হইয়। থাকে । এখন পাঠক 
অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম চক্ষুর উপরে যদি আলোক- 
পাত না হয় এবং উভয়েরই আণবিক অবস্থ। যদি সমান থাকে, 
তাহা হইলে তারে প্রবাহের অণুযাত্র চিহ্ন দেখাযাইবে না 1* কিন্ত 
ভিতর-বাহিরের এপ্রকার সাম্যভাব গ্রায়ই দেখা যায় না, এজন্য 
অতি সতর্কতার সহিত আলোকপাত বা অপর বাহ উত্তেজনা! রোধ 
করিলেও, অনেক সময় তার দিয় ক্ষীণ বিছ্যুতপ্রবাহ চলিয়া থাকে 
প্রাণিচক্ষুর অবস্থাও তাই,--অক্ষি-পর্দা ও চক্ষু্াযুর ঠিক আণবিক 


* পদার্থের নানা অংশের আপবিক বৈষম) যে বিছ্যুৎ-উৎপত্তির কারণ 
অধ্যাপক বহুমহাশয় তাঁছ1 নান পরীক্ষান্থার! প্রতাক্ষ দেখাইয়াছেন। আমর! 
অন্ত অধায়ে এ বিষয়টির বিশেষ আলোচন! করিয়াছি। 


দৃষ্টিবিভ্রম ২২৩ 


সাম্যভাব প্রায় ঘটে না, কাজেই, একট! ক্ষীণ তড়িতপ্রবাহ নিয়তই 
চক্ষুন্নায়ু বাহিয়! মস্তিষ্কে পৌছিতে থাকে । কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ 
থাকিলেই তজ্জাত একট। দৃষ্টিজ্ঞান অবশ্যন্তাবী। পাঠক দেখিয়া 
থাকিবেন, আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিলে ঘোর অন্ধকার দেখি না). 
চক্ষু বন্ধ রাখা সত্বেও এক প্রকার ক্ষীণ আলোক (1) [7 017710 
[17 01 0)০ 1306108) যেন আমাদের চতুর্দিক ঘিরিয়। থাকে। 
অধ্যাপক বন্থ মহাশয় বলেন, এই আভান্তরীণ আলোকচক্ষুর নানা 
ংশের আণবিক-বৈষম্যজাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কাধ্য। 

রুত্রিম চক্ষুতে অতি স্বল্লকালস্থায়ী কোন আলোকপাত করিলে, 
তছুৎপন্ন বিদ্যুতের বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়না । আলোকপাত 
রহিত করার পর প্রবাহট। ক্রমে পূর্ণ তালাভ করে। তা ছাড়া, 
যদ্দি পাতিত ক্ষণিক আলোকট। খুব উজ্জ্রল হয়, তাহ! হইলে 
বৈদ্যুতিক সাড়া সে প্রকার স্বল্লকালস্থায়ী হয় ন।) তদ্ধৎপন্ধ বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রবহমাণ থাকিয়া শেষে লয়প্রাপ্ত 
হইয়া যায়। অধ্যাপক বস্থুমহাশয় প্রাণিচক্ষুর উপর ক্ষণিক 
আলোকের অবিকল একই প্রকার কার্ধা আবিষ্কার করিয়াছেন। 
একটি নাতিদীর্ঘ নলের এক প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন করিয়া, 
তাহার বাহির ভাগট। দীপশিখা দ্বারা কজঙ্জলাবৃত কর এবং 
তার পর কোন সুক্ষ গ্র পদার্থ দ্বারা তাহার উপর যথেচ্ছ অক্ষর 
লিখ, -লেখনী দ্বারা কজ্জল স্থানচ্যত হওয়াতে কাচে স্বচ্ছ 
অক্ষর অস্কিত হইবে । এখন যদি সেই অংশে চক্ষু সংলগ্ন 
করিয়া, তাহার কজ্্ললিপ্ত প্রাস্তটাকে অতি অল্পক্ষণের জন্য 


২২৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


কোন উজ্জল আলোকের দিকে উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে 
কাচের স্বচ্ছ অংশ দিয়া সেই ক্ষণিক আলোক, দর্শকের চক্ষে 
আনিয়া পড়িবে । আলোকপাতমাত্রই চক্ষু মুন্রিত করিলে দর্শক 
প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, কিন্ত আরও কিছুকার্ধ চক্ষু 
বন্ধ করিয়! থাকিলে, উল্লিখিত কাচাস্কিত অক্ষরগুলিকে তিনি 
ধীরে ধীরে ফুটিয়। উঠিতে দেখিবেন | কিন্তু চক্ষুর এই অত্তদূর্টি 
অধিককাল থাকে না, অক্ষর গুলি অল্পক্ষণের জন্য উজ্জ্বল থাকিয়! 
ক্রমে অস্তহিত হইয়া! যায়। বল! বাহুল্য, কৃত্রিম চক্ষুতে পাতিত 
ক্ষণিক আলোকের ন্যায়, পূর্ববোন্ত আলোক অতি অল্পকালস্থায়ী 
হওয়ায়, তর্জাত বৈছুতিক প্রবাহের পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে দীর্ঘসময়ের 
আবশ্যক হয়। কাজেই, মূল আলোক নির্বাপিত বা স্থানাস্তরিত 
হওয়ার পরেও বিদ্ধযৎপ্রবাহ দ্বারা দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। 

অপেক্ষাকৃত উজ্জল আলোকপাতে কৃত্রিমচক্ষে যে, দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী প্রবাহ-উৎপত্তির কথ! পূর্বে বলা হইয়াছে, অধ্যাপক বন্থ্‌- 
মহাশয় প্রাণিচক্ষে অত্যুজ্জল আলোকপাত করিয়৷ ঠিক তদনুরূপ 
কার্য অবিষার করিয়াছেন। ম্যাগনিসিয়ম্ধাতুচুর্ণ দ্বারা কৃষ্ণ 
কাষ্ঠফলকের উপর কয়েকটি অক্ষর রচন! করিয়া, তাহাতে অগ্নি- 
সংযোগ কর | ধাতুচুর্ণ অতত্যুজ্জল শিখায় অল্পকালের জন্য জ্বলিত 
থাকিবে । কিন্তু দর্শক ধোয়া ও উজ্জ্বলতার আধিক্যে, অক্ষর 
গুলিকে তখন পড়িতে পারিবেন না । কিন্তু অগ্নি নির্বাপিত 
হইবামাত্র, যদি দর্শক চক্ষু মুক্রিত করেন, তাহা হইলে অল্লক্ষণ পরে 


দৃষ্টিবিভ্রম ২২৫ 


তিনি সেই অক্ষরগুলিকেই উজ্জল অবস্থায় চক্ষুর সম্মুথে দেখিতে 
পাইবেন । * 

স্থদীর্ঘয আলোক-তাড়নায় চক্ষর বিভিন্নাংশের আণবিক 
বিকার দ্বারা, এবং আলোকরোধের পর অণুগ্ডলির শ্বভাবপ্রাপ্তির 
অতিরিক্ত চেষ্টায় যে অনিয়মিত বৈদ্যুতিক সাড়া বা পবান্দোলনের 
( 416০7-005011]7110)) কথ পূর্ব অধ্যায়ে বল। হইয়াছে, তন্বার। 
প্রাণিচক্ষে কি প্রকার দৃষ্টিজ্ঞানেব সঞ্চার হয়, এখন দেখা যাউক। 
এই স্থলে আলোকরোধমাত্র, স্বভাবপ্রাপ্তিব প্রবল চেষ্টায় অণুগুলি 
বৈদ্যুতিক প্রবাহ শীঘ্র রোধ করিয়া, তাহাদের নিন্দিষ্টস্থান অতিক্রম 
করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে । কাজেই যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবার 
জন্য বিপরীত দিকে স্বতঃই তাহাদের আর একট। আন্দোলন আসিয় 
পড়ে এবং স্যত্রলপ্বিত গোলকের আন্দোলনের ন্যায় অণুসকল 
গমনাগমন করিয়! শেষে সাম্যাবস্থ! প্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক বস্থ- 
মহাশয় পদার্থের অণুসকলের এই প্রকার আন্দোলনজাত অড়িৎ- 
প্রবাহকে “পরান্দোলন” সংজ্ঞ প্রদান করিয়াছেন। পাঠক একটি 
উজ্জল আলোকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত 
করিলে, উক্ত আন্দোলনের কাধ্য বেশ বুঝিতে পারিবেন। চক্ষু 
বন্ধ করিবামাত্র ঘোর অন্ধকার সম্মুথে দেখা দিবে । পূর্ব-আলোক- 








* একবার আমরা এই পদ্ধতিক্রমে চক্ষু মুক্রিত করিয়া নু্যগ্রহণ 
দেখিয়াছিলাম। গ্রহণকালে হুর্যযগোলকের শ্রুতি কিপ্নৎকাঁল দৃষ্টিপাত করি। 
বল! বাহুলা, ইহার অতুজ্ছলতার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই কিন্তু ইহার পরেই 
চক্ষু মুদ্রিত করাদ্ধ খণ্ডিত হূর্ধ্যগোলককে কিয়ৎকালের জন্ক স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। 

১৫ 


২২৬ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 


পাত-জাত আণবিক বিচলন দ্বারা ষে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন 
হইয়াছিল, চক্ষুর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় এখনকার 
আণবিক বিচলন ঠিক তাহার বিপরীত দিকে হয় বলিয়া, সেই 
প্রবাহও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই, চক্ষুর বৈছ্যাতিক 
সাম্যাবস্থায় ঘোর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। 
কিন্ত পাঠক যদ্দি কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল চক্ষু মুত্রিত করিয়া অপেক্ষা 
করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ববদৃষ্ট উজ্জ্বল আলোকের ছবি চক্ষু 
ঝু'জিয়াও দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য, স্বভাবপ্রাঞ্থির 
অতিরিক্ত চেষ্টায় নিপ্দিষ্টস্থান অতিক্রম করার পর, পুনরায় 
স্বাভাবিক স্থানে ভ।সিবার চেষ্টায় অণুগুলির যে নৃতন বিচলন 
হয়, উক্ত অস্পষ্ট ছবি তাহারই কাধ্য । 

কোন উজ্জল পদার্থে দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুত্রিত রাখিলে 
সেই পদার্থের যে আলোকময় ছবি ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত 
হয়, তাহা আমর! অনেক সময়েই দেখিতে পাই। পূর্বব-বৈজ্ঞানিক- 
গণও এই দৃষ্টিবিভ্রম দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার! ইহার একটা 
কারণও স্থির করিয়াছিলেন । ইহার! বলিতেন, উজ্জল পদার্থে 
দৃষ্টি আবদ্ধ রাখায়, আলোক অস্তহিত হইলেও সেই উত্তেজনার 
কতকটা চক্ষে থাকিয়া যায়; কিন্তু আলোকদর্শনে ক্লান্ত হইয়া 
পড়ায় সে সময়ে আমর! এঁ উত্তেজনার কোন কাধ্যই দেখিতে পাই 
না। ক্লাস্তির উৎপত্তিসন্বন্ধে পপ্ডিতগণের দুইটি প্রচলিত সিদ্ধাস্ত 
আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, শ্রমদ্বারা শরীরে একপ্রকার 
অবসাদজনক পদার্থের ( 79020 90১82509 ) উৎপত্তি হয়, 


দৃষ্টিবিভ্রম ২২৭ 


বিশ্রামসহকারে শোণিতপ্রবাহ দ্বারা সেই পদার্থ স্থানাস্তরিত 
হইলে জীব আবার শ্রমক্ষম হইয়! পড়ে । আর একদল পণ্ডিত 
বলেন, শ্রম শরীরের ক্ষয়সাধন করে এবং ক্ষয়ই শ্রাস্তির কারণ। 
প্রাণীকে বিশ্রাম করিতে দাও, স্বাভাবিক শারীরকাধো সেই ক্ষয়ের 
পুরণ হইয়া ফাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নৃতন শ্রমভার বহনে 
উপযোগী দেখিবে । দৃষ্টিবিভ্রমটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা নিভু হইলে, 
__বিশ্রামসহকারে চক্ষুব প্ররুতিস্থ হওয়ার পবে অন্ধকারের মোচন 
হওয়াই সঙ্গত; কিন্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারে বিশ্রামলাভের পরও আমরা 
পূর্ববৃষ্ট পদার্থের আলোক ও অন্ধকাবময় ছবির পুনঃপুনঃ বিকাশ 
দেখিতে পাই। এই বিসদৃশ ঘটনার কারণ উক্ত দৃষ্টিবিভ্রমেব 
প্রচলিত ব্যাখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধ্যাপক বস্থ মহাশয় 
প্রচলিত সিদ্ধান্তের এই প্রকাব আরও অনেক ভ্রম দেখাইয়া, 
তাহার আবিষ্কৃত তত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিয়! তুলিয়াছেন। 
জগতের অতি বৃহৎ আবিষ্কারগুলিব মুলাম্বেষণ করিলে, 
অনেক স্থলেই এক একটা তুচ্ছ অবাস্তব ঘটনাকে মহদাবিষ্কারের 
কারণ হইতে দেখা যায়। চক্ষসম্থন্ধীয় পূর্ব্ক্ত পরীক্ষার সময়ে, 
বন্থ মহাশয় এপ্রকার এক ক্ষুত্র ব্যাপারে দৃষ্টিতত্বসন্বন্ধীয় একটা 
মহদাবিষ্কার সাধন করিয়াছেন । চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিই এই আবিষ্কারের 
বিষয়। উভয় চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি অপরিবর্তনীয় বলিয়া, এ পর্য্যস্ত 
বৈজানিকগণ বিশ্বাস করিয়া আমিতেছিলেন । বন্থ মহাশয় প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষা! ঘর! দেখাইয়াছেন, প্রত ব্যাপার তাহা নয়। বাম চক্ষুর 
দৃষ্টিশক্তি যখন প্রবল থাকে, দক্ষিণচক্ষু তখন ক্ষীণশক্কি হইয়! 


২২৮ জগদী শচন্দ্রের আবিষ্কার 


বিশ্রাম করে, এবং পরমৃহূর্তে দক্ষিণচক্ষু যখন বিগতশ্রম হইয়া 
ঈাড়ায়, তখন দর্শনের ভার তাহার উপর দিয়! বামচক্ষু বিশ্রামের 
অবকাশ লয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির এই পরিবর্তন অতি ঘনঘন 
ইয়া! থাকে, কিন্ত স্থুলতঃ উভয়ের সমবেতশক্তি আপরিবর্তনীয় 
বাকিতে দেখা যায়। 

অধ্যাপক বন্থু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ব্যাপারটি সহট্টে পরীক্ষা 
করিবার একটি সুন্দর উপায় আছে। ৪৩(ক) চিত্রাস্থিতত রেখার 
ন্যায় বিপরীত দিকে হেলানে৷ দুইটি স্থল সরলরেখা কাগজে অস্কিত 
করিয়া সেটিকে ষ্টেরিয়োস্কোপ-(300:০05001)০ ) যন্ত্রে সংযুক্ত 
কর। এই যন্ত্রে ফোটোগ্রাফের ছবি যেমন উপযুর্খপরি বিনস্ত 


২১ 


৪৩শ (ক) ও ৪৩শ (খ) চিত্র 


হইয়া পড়ে, এখানেও এ হেলানো রেখাঘয় পরস্পরের উপরে 
পঙগিবে এবং ৪৩ (খ) চিত্রস্থ ভ্ুসের অনুরূপ একটি ছবি দর্শক 
/দখিতে পাইবেন । কিন্তু এখন যদ্দি যস্ত্টিকে আকাশের উজ্জ্বল 


দৃষ্টিবিভ্রম ২২৯ 


আলোকেরদিকে ধরিয়াদর্শক কিয়ৎকালের জন্য ছবিটিকে দেখিতে 
থাকেন, তবে সেই জ্রুস্টিকে (07০০৪) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন 
না) উহার একটি রেখাকে কিয়ৎকালের জন্য খুব উজ্জ্বল ও 
অপরটিকে লুপ্তপ্রায় দেখিবেন এবং পরক্ষণেই শ্লানটিকে শ্ফুটতর 
ও উজ্জ্রলটিকে ক্ষীণজ্যো তি হইতে প্রত্যক্ষ করিবেন। 

দুইটি বিভিন্ন লেখার প্রতি যুগপৎ ছুই চক্ষু স্স্ত রাখিয়া 
পড়িবার চেষ্টা করিলে, পূর্বোক্ত আবিষ্কারটির পরিচয় সহজে 
গ্রহণ করা যাইতে পাবে । একই সময়ে ছুই চক্ষু একটা পৃথক্‌ 
লেখার উপর আবদ্ধ থাকায়, পাঠক কোনটিই পড়িতে পারিবেন 
ন।। কিন্ত ইহার পরই যদি চক্ষু মুদ্রিত কব যায়, তাহ। হইলে 
পর্য্যায়ক্রমে সেই লেখারই এক একটিকে চক্ষুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে 
ফুটিয়া মিলাইতে দেখা যাইবে । এইজন্যই অধ্যাপক বস্থ মহাশয় 
তাহার আবিষ্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন 
ণমুক্তচক্ষে আমরা যাহা পভিতে না পারি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে 
তাহাই সহজপাঠ্য হইয়। পড়ে ।” 

যে সকল পদার্থ আমরা স্বেচ্ছায় ও সঙ্ঞানে দেখি, কেবল 
তাহারই ছবির যে পুনরাবিতাব হয়, তাহা নহে। অজ্ঞাতসারে ও 
অন্যমনে দৃষ্ট পদার্থের ছবির পুনরাবিতভাবও বস্থমহাশয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন । দৃষ্টিতত্বের গবেষণাকালীন ইনি একদিন একটি 
জানালার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার ছবির পুনরাবিত্ঞাব 
পরীক্ষ! করিতেছিলেন। ছবি যথারীতি কয়েকবার আবিভূ্ত 
হইয়াছিল; কিন্তু পুনঃপুনঃপরীক্ষায় অক্ষিপর্দা অবসন্ন হইয়! পড়ায় 


২৩০ জগদীশচক্দ্রের আবিষ্ষার 


শেষে বহুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে থাকিয়াও আর জানালার ছবি 
দেখিতে পান নাই, এবং তৎপরিবর্তে চক্ষুর এক প্রাস্ত হইতে 
একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের সুস্পষ্ট ছবি আবিভূ্তি হুইয়৷ পড়িয়াছিল। 
অধ্যাপক বন্থ সেই গবাক্ষটির প্রতি পূর্বে স্বেচ্ছায় দৃষ্টিপাত 
করেন নাই এবং ইভঃপূর্ববে সেটির অস্তিত্ব পর্যন্ত জানিতেন না। 
বল! বাহুল্য, বস্থ মহাশয় সেই পুর্ধ্বের জানালাটি দেখিতত গিয়া, 
নিশ্চয়ই গবাক্ষটিকেও অজ্ঞাতসারে দেখিয়া ফেলিয়াছিনেন এবং 
তাহাতেই শেষে সেই অজ্ঞানদৃষ্ই পদার্থ ছবিদ্ধারা আত্মপরিচয় 
প্রদান করিয়াছিল । স্থস্থ মানুষের বিভীষিকাদশনের সম্তোষজনক 
ব্যাখ্যা শারীরবিগ্যায় পাওয়া যায় না। পূর্বববর্ণিত ব্যাপারের 
সহিত বিভীষিকাদর্শনের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া বস্থ- 
মহাশয় অনুমান করিতেছেন । 

কোন উজ্জল পদার্থে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত 
করিলে, দৃষ্ট বস্তর ছবির যে আবির্ভাব-তিরোভাব হয়, তাহা 
বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে, দর্শকপ্রত্যেক পুনরাবিত্তাবের 
সহিত ছবিটিকে ক্রমেই শ্নানতর হইতে দেখিবেন এবং" অবশেষে 
সেটি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, তখন ছবি দেখ যাইতেছে, 
কি পূর্ববদৃষ্ট পদার্ধের স্মৃতি মনে জাগিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে 
ঠিক করা যাইবে না। অধাপক বন্থু মহাশয় এই ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ের এই পরান্দোলনজাত সাড়ার 
সহিত সম্ভবতঃ স্মৃতির সাঁড়ার কোন পার্থক্য নাই। দৃষ্ট পদার্থের 
ছবির পুনরাবির্ভাব ও বিলোপের ন্যায়, স্ৃতিরও তদচ্রূপ 
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আবির্ভাব ও লোপ দেখা গিয়া থাকে, স্থৃতরাং উভয়েই একই 
শ্রেণীর প্রাকৃতিক ঘটন। ৷ 

অধ্যাপক বস্থ মহাশয় কেবল আবিষ্কার করিয়। ক্ষান্ত হন 
নাই। তীহার প্রত্যেক আবিষ্কারের সহিত যে শত শত ব্যাপার 
জড়িত রহিয়াছে, তাহাদেরও আভাস দিয়াছেন। সেই সকল 
আভাসের প্রত্যেকটির আলোচনা ও অনুসন্ধান একজন 
€বজ্ঞানিকের জীবনব্রত হইলেও অনুমিত ব্যাপারগুলির মীমাংস। 
হয়কি না সন্দেহ। শত অবাস্তর কাধ্য ও বাধাবিস্বের মধ্যে 
ধ্যানমগ্ন মুনির মত তিনি আজও গবেষণ।নিরত রহিয়াছেন। 
একক অধ্যাপক বস্থু মহাশয়ের নিকট হইতে জড়বিজ্ঞান যাহা 
পাইয়্াছে, তাহ। অমূল্য এবং আমাদের সেই প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের 
নিকট হইতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যে আরো অনেক অমূল্যরত্ব 
সংগ্রহ করিবে তাহার সন্দেহ নাই । 


ফোটোগ্রাফি 


ফোটোগ্রাফি একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার । ঠিক এক 
শতাব্দী পূর্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদি ডেভি ও ঁয়েজউড. 
আলোক-সাহাষ্যে পদার্থের নিখুৎ ছবি আকিবাব সম্ভাবনা 
দেখিয়াছিলেন, সেই দ্রিন হইতে শত বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে, 
ফোটোগ্রাফি আজকালকাব একট! সর্ধাঙ্গস্থন্দর অতি প্রয়ো- 
জনীয় বিদ্যা হইয়া দীভাইয়াছে। বহুদূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদির 
অবস্থা ও গতিবিধি বুহৎ দূরবীণ্‌ দিয়াও পবিদর্শন কবা অসম্ভব । 
ফোটোগ্রাফি এই ব্যাপাবে জ্যোতির্বিদ্গণকে দিব্যচক্ষু দান 
করিয়াছে । আজক1ল পণ্ডিতগণ কেবল ফোটো গ্রাফির সাহায্যে 
অতীক্দ্িয় গ্রহনক্ষত্রাদির ছবি তুলিয়া তাহাদেব অবস্থান, 
গতিবিধি ও গঠনোপাদান পধ্যস্ত আবিষ্কার করিতেছেন । 
জ্যোতিফ-পরিদর্শন-ব্যাপাবে স্পেক্টনক্কোপ, ও দূরবীণের ন্যায় 
ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা প্ররূতই একট অপরিহার্য যন্ত্র হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। 

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ ফোটোগ্রাফির খুব উন্নতি হইয়াছে 
সত্য এবং ইহার সাহায্যে জ্যোতির্বিষ্তা যে ক্রমেই পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহাও ঠিক, কিন্তু পদার্থের কোন্‌ বিশেষ ধশ্মে 
কেবল আলোকপাত দ্বার! চিত্র অস্কিত হইয়৷ পডে, তাহা আজও 
কেহ আবিষ্কার করিতে পাবেন নাই | নানা পরীক্ষা্দি করিয়া যে 
ছুই একজন আধুনিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে মতামত প্রচার করিয়াছেন, 
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তাহা এত অসম্পূর্ণ যে, তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন চলে না। ভারতের 
গৌরব বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা্দ 
দ্বারা ফোটো গ্রাফ তত্বের পূর্ববপ্রচারিত মতবাদগুলির অসারতা 
দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিষয়টার মুল ব্যাপার কোথায়, তাহাও 
সম্প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন । পাশ্চাতা পপ্ডিতগণের আবিষ্কৃত 
ফোটোগ্রাফি বিদ্য। প্রাচ্যবিজ্ঞানবিদ আচাধ্য বস্থর মৌলিক 
গবেষণায় পূর্ণতা লাভ করিতে চলিয়াছে। 

ফোটোগ্রাফির নাম শুনিলেই টিপয়ের উপকার একটি কাচযুক্ত 
ক্ষুত্র বাক্স ও তাহার মধ্যে সেই রাসায়নিক-পদার্থ-লেপিত কাচফলক 
আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ব্যাপারটিও মোটামুটি তাই বটে। 
সেই ঢাকা বাক্সের সম্মুখস্থ স্থলমধা কাচখণ্ডের মধ্যে দিয়া বহিঃস্থ 
পদার্থের আলোকময় ছবি রাসায়নিক-পদার্থ-লেপিত কাচফলকে 
পড়িলেই, আলোক দ্বারা সেই কাচলিপ্ত পদার্থের কি একট পরি- 
বর্তন হইয়া যায়। এই পরিবর্তন এ সময়ে চোখে ধর যায় না, এই 
জন্য সেটাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্তে কাচখানিকে কয়েকটি রাসা- 
য়নিক-পদার্থ-মিশ্ব জলে ডুবাইবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়ায় 
কাচের আলোক-সংযুক্ত অংশটার পরিবর্তন স্থায়ী হইয়া পড়ে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছবিও ফুটিয়! উঠে । এই কাচফলককে ফোটো গ্রাফির 
ভাষায় নিগেটিভ (০249৮) বলে। ফোটোগ্রাফার্গণ এখন 
এই ছবি-অস্কিত কাচফলকের সাহায্যে রাসায়নিক কাগজের 
উপর যত ইচ্ছ! আলো-ছায়াময় ছবি মুদ্রিত করিয়া! লইতে পারেন। 

এই ত গেল সাধারণ ফোটে! তুলিবার কথা । এতৎ্যতীত 
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আরো কয়েকটি উপায়ে ছবি তুলিবার কথ! আমরা জানি, এ 
গুলিতে সৃধ্যালোকসংস্পর্শের কোনই আবশ্ঠকতা৷ দেখ| যায় না। 
রন্জেনের বৈছ্যাতিক কিরণ এবং রেডিয়ম্‌ বা ইউরেনিয়মের রশ্মি 
কাচফলকে পড়িলে, ঠিক সুধ্যকিরণপাতেরই কাধ্য করে। তা 
ছাড় ফোটোগ্রাফের কাচে কোন প্রকার বাহ আঘাত-অপ্ঘাত 
বা বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সুকৌশলে প্রয়োগ করিতে পারিধ্লও 
একই ফল পাওয়৷ ষায়। 
পদার্থবিশেষের উপর আলোক বা অপর কোন বাহাশক্তি পতিত 
হইলে তদ্ধার। পদার্থের কি পরিবর্তন ঘটে জিজ্ঞাস! করিলে, “পরি- 
বর্তনট! সম্পূর্ণ রাসায়নিক” বলিয়। আধুনিক পপ্ডিতগণ নিরস্ত হন। 
রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ফোটোগ্রাফের কাচফলক ডুবাইলে, 
তাহার আলোকপ্রাপ্ত অংশ ও আচ্ছন্ন অংশের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
ফুটিয়! উঠ! যে, একট। প্রত্যক্ষ রাসায়নিক ব্যাপারে তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই । কিন্তু ছবি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ববে কাচের যা অবস্থা 
থাকে, সেটাও কি রাসায়নিক ব্যাপরে ? এই অবস্থায় কাচলি 
পদার্থে কোন বাহ্‌ পরিবর্তনই ত দেখা যায় না, অথচ বহুকাল 
পূর্বে আলোকে উন্মুক্ত থাকা হেতু কাচে যে একটু গুঢ় পরিবর্তন 
হইয়া থাকে, রাসায়নিকমিশ্র জলে ডুবাইলে সেটিকেই ত ফুটিয়। 
উঠিতে দেখি । পদার্থের কোন্‌ বিশেষ অবস্থায় সেই গৃঢ় পরিবর্তন 
হয় জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের নিকট কোন 
সছুত্বরই পাওয়া যায় না। তা ছাড় বাহা আঘাত ও বৈদ্যুত- 
তাড়নাদি স্বারা যে গৃঢ়চ্ছবি অঙ্কিত হওয়ার কথ! পূর্বে বল! হইয়াছে 
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তাহাদেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও ইহাঁদিগকে নিকুত্তর থাকিতে 
দেখা যায় । 
আচার্য বস্থ বলেন, ফোটো গ্রাফিক কাচের আলোক-পাতিত 
ংশের যে পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র রাসায়নিক 
পরিবর্তন বলিয়া আসিতেছেন, তাহ! প্ররূত পক্ষে একট আণবিক 
পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুয্যালোকের উৎপাদক ঈখর- 
তরঙ্গ ফোটো গ্রাফের কাচের উপর পড়িয়৷ কাচলিপ্ত পদার্থে ধাক্কা 
দিতে থাকিলে, আলোকপাতিত অংশের অণুগুলি পূর্বের যে প্রকার 
সঞঙ্জিত ছিল, এখন আর সে-প্রকার থাকিতে পারে না; কাজেই, 
আলোকপ্রাপ্ত অংশের আণবিক-বিস্যাস অপরাংশের তুলনায় 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়া দাড়ায় । আণবিক বিন্যাসের এই পার্থক্যটা! সুক্ষ 
অণুবীক্ষণযস্ত্রের সাহায্যও ধর। অসম্ভব | এই জন্য ফোটোগ্রাফের 
কাচে কোন্‌ অংশ আলোকে উন্ুক্ত থাকিয়! বিকৃত হইয়াছে এবং 
কোন্‌ অংশই বা অবিকৃত আছে, তাহা আমরা কেবল কাচ পরীক্ষা 
করিয়া ঠিক করিতে পারি না। কোন পদার্থের আণবিক বিন্তাসের 
পরিবর্তন ধরিতে হইপে, তাহার উপর অপর পদার্থের রাসায়নিক 
কার্য পরীক্ষা করা আবশ্তক । ফোটোগ্রাফের রাসায়নিক-পদার্থ 
মিশ্র জলে ডুবাইলে আমরা ইহার আলোকপ্রাপ্ত অংশকে যে পৃথক্‌ 
হইয় ফুটিতে দেখি, তাহা কেবল সেই ঈথর-তরঙ্গজাত আণবিক 
বিকৃতির ফল। বাহ আঘাত, বৈদ্যুতরশ্মিসংস্পর্শ প্রভৃতি দ্বার! 
পদ্দার্থের যে গুঢ় পরিবর্তন হয়, তাহার কারণও বন্থমহাশয়ের 
মতে আণবিক-বিস্তাসের বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয় । 


২৩৬ জগদীশচক্দ্রের আবিষ্কার 


আজকাল নৃত্তন মতবাদের অভাব নাই। কোন একটি 
প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ-জিজ্ঞাস্থ হইয়! দাড়াইলে, শত শত মত- 
বাদ দ্বারস্থ হইয়া অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তির মাথা ঘুরাইয়। দেয়। কিন্তু 
মতবাদগুলির ইতিহাস খুঁজিলে প্রতেকটিরই মূলে নিছক্‌ অঙ্কুমান 
বা কোন-একটা আজগবি কল্পনা ধর! পড়ে। বলা বাহুল্য, 
অধ্য'পক বস্থবর আবিষ্ষারগুদি এই শ্রেণীভূক্ত নয়,_ইংলগু। ও 
ফাচ্সের নান। পণ্ডিত-সন্মিলনীর সম্মুখে প্রদর্শিত পরীক্ষা্দি দ্বারা 
তাহার প্রত্যেক উক্তির অভ্রান্তত। প্রতিপন্ন হইয়া! গিয়াছে এবং 
বৈদেশিক পণ্তিতগণের শত কুটগ্রশ্নে অধ্যাপক বস্থ মহাশয়ের 
যুক্তি ও মীমাংসার অণুমাত্র স্খলন হয় নাই। 
আলোক ও বৈছাতরশ্মির তাড়না এবং বাহিরের আঘাতাদিতে 
পদার্থের যে, আণবিক পরিবর্তন ঘটে, তাহ! ঠিক ধরিবার উপায় 
কি, এখন দেখা যাউক। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের 
কাধ্য পরীক্ষা করিয়া আণবিক বিকার ধরিবার যে উপায়ের কথ 
পূর্বব বলা হইয়াছে, তাহা একটা নিভৃলি উপায় সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সকল স্থলে তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। অধ্যাপক বহমহাশয় 
আণবিক বিকার ধরিবার একটা অতি সহজ ও সুক্ষ উপায় 
আবিষ্ধার করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এটিকে সকল 
স্থলেই সহজে কাধ্যোপযোগী করিয়! ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
বন্থমহাশয় পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, কোন পদার্থের এক অংশের 
আণবিক-বিন্তাস বাহ্‌ আঘাত-উত্তেজনায় বিকৃত হইয়! পড়িলে, 
পদার্থটির বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে একটা তড়িৎত্প্রবাহ 
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স্বতঃই চলাফেরা আরম্ভ করে। এই ছুই অংশ তড়িক্মাপক যন্ত্র ও 
তারের দ্বারা স্থকৌশলে সংযুক্ত করিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরি- 
বর্ন পরীক্ষা করিলে, পদ্দার্থাটর আণবিক-বিন্যাস কতদূর বিরত 
হইয়াছে বুঝা যায়। অধ্যাপক বন্থু মহাশয় ইহা ছাড়া বিছ্যুৎপরি- 
চালনের বাধা-উৎপাদনকেও আণবিক বিকারের আর একটা 
লক্ষণম্বরূপ ধঁরিয়াছেন। মনে কর, একটি পদার্থের ছুই প্রান্তে 
তার সংযুক্ত করিয়। বিদ্যুতপ্রবাহ চাল।নো হইতেছে । এখন যদি 
কোন প্রকার বাহ্‌ আঘাত-অপঘাতে পদার্থের আণবিক-বিন্তাস 
ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে বিছ্যুতপ্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত 
হইতে দেখা যাইবে । উত্তেজনাপ্রাপ্তির পূর্বের পদার্থের যে অণু- 
গুলি বেশ লঘু ও সংযত অবস্থায় থাকিয়! বিদ্যুৎকে চলিবার পথ 
দ্িতেছিল, এখন তাহারাই বান আঘাতে স্থানে স্থানে জমাট 
বাধিয়। প্রবাহের গতিরোধ করিতে থাকিবে। 

পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় জানেন, রসায়নবিদগণের 
নিকট গ্রাফাইট্‌, কয়লা ও হীরক একই জিনিস। গ্রাফাইটের 
মধ্য দিয়া বিছ্যাত্প্রবাহ চালনা কর, প্রবাহ অবাধে চলিতে 
থাকিবে । তার পর সেই প্রবাহকেই যদি হীরকের মধ্য দিয়া 
চালাও, তবে প্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত হইতে দেখিবে। 
গ্রাফাইটের অণুসকল নিয়মিত ও লঘুভাবে সঙ্জিত থাকে, সেই 
জন্ত ইহাতে বিছ্যুৎচালনার কোনও বাধা হয় না; কিন্ত হীরকের 
আণবিক-বিস্তাস জটিল, কাজেই ইহাদের অণুসকল প্রবাহপথে 
বাধ! জন্মায় । এই প্রকারে কেবল বৈহ্যুতিক প্রবাহের পরিবর্তন 
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লক্ষ্য করিয়া, বস্থুমহাশয় নান! পদার্থের আভ্যন্তরীণ আণবিক 
অবস্থার পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন, এবং এই প্রবাহ-পরিবর্তনটা 
যে কেবল বিকৃত আণবিক-বিস্তাসের ফল, তাহাও তিনি পরীক্ষা 
সিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণঘারা দেখাইয়াছেন।* 

আলে।'ক ও বৈদ্যুতিক রশ্মির সংঘাত বা বাহা আঘাত-উত্তে- 
জনায় কতকগুলি পদার্থের যে আণবিক বিচলনের কথা বল! হইল 
তাহা! কেবল সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ ধর্ম নয়। অধ্যাপক 
বস্থ বাহা উত্তেজনায় পদার্থমাত্রেরই আণবিক-বিস্তাসের অল্লাধিক 
বিচলন দেখিতে পাইয়াছেন। আলোকরশ্মিপাতে ফোটো গ্রাফের 
কাচস্থিত ত্বকৃটির আণবিক বিচলন অধিক হয়, তজ্জন্ত আলোকের 
এই কাধ্যটি সহস৷ আমাদের নজরে পড়ে; কাজেই, আমরা এটিকে 
ফোটোগ্রাফের কাচের একট। বিশেষ ধশ্ম বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়া 
ফেলি। একখণও্ বাশের কঞ্চির ছুই প্রান্ত ধরিয়া সেটাকে অল্প 
মোচড় দিয়! ছাড়িয়। দিলে, তাহার আকারের ক্ষণিক পরিবর্তন 
হইয়া আবার তাহ] সহজ অবস্থা গ্রাপ্ত হয়। আলোক বা বিদ্যুৎ 
রশ্মিপাতে সাধারণ পদার্থের যে আণবিক বিকার হয়, তাহাও 
কতকটা তন্দ্রপ। যে কোন পদার্থে আলোক ব। বৈছযাতিক রশ্বি- 
পাত কর, তৎক্ষণাৎ তাহার আণবিক বিকার উপস্থিত হইবে। 
তার পরে সেই রশ্মি রোধ কর, পূর্বোক্ত কঞ্চির ন্যায় পদার্থটিও 
পূর্ধের আণবিক সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে । পাঠকগণ দেখিয়া 


* অবিমিশ্র ফস্ফরসের যে দু'টি রূপান্তর দেখা! বায়, তাছাও বিভিন্ন 
আখবিক্-বিগ্যাসের ফল । 
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থাকিবেন, মোচড়ের মাত্র! বৃদ্ধি করিলে, হাত ছাড়িয়া দিবামাত্্ 
কঞ্চিটি পূর্ববাবস্থা পুনঃগ্রাপ্ত হয় না। বহুকাল ধন্ুকাকারে থাকিয়া 
সেটি ক্রমে সোজা হইয়। আসে। ফোটো গ্রাফের কাচের আণবিক 
বিকারকে এই প্রকার সবলে মোচড়ান কঞ্চির সহিত তুলন! 
করা যাইতে পারে । খজু অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে যেমন 
ইহাকে অনেকক্ষণ ধন্তকাকাবে বিকৃত থাকিতে দেখা যায়, ফোটো" 
গ্রাফির কাচ-ত্বকে আলোকময় ছবি পতিত হইলে তাহার আণ- 
বিকবিন্তাসও সেইপ্রকার বহুকাল বিরুত অবস্থ।য় থাকে এবং প্রচুর 
অবসর দিলে বক্র কঞ্চির ন্যায় কাচ যথাসময়ে স্বাভাবিক অবস্থ! 
পুনঃপ্রাপ্ত হয়। * কঞ্চিটিকে চিরকাল ধন্থকাকারে রাখিতে 
হইলে যেপ্রকার কৃত্রিম উপায়েবক আবশ্যক হয়,_কাচ-পাতিত 
অদৃশ্য ছবিটি অণুর স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তির সহিত 
যাহাতে লোপ পাইয়া না যায়, তজ্জন্ত কাচফলকটিকেও সেইপ্রকার 


পপ 
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%* এ পর্যন্ত আমর সকলেই জানিতাম, ফোটো গ্রাফের কাচের উপর এক 
বার আলোকময় ছবি ফেলিলে, চিত্রট কাচফলকে চির-অস্ষিত হইয়া যাক্স, এবং 
যে কোন সময়ে সেটিকে নির্দিষ্ট রাদায়নিক-পদার্থমিএ জলে ডুবাইলে পূর্ব্বের ছবি 
ফুটিয়া উঠে। অধ্যাপক বন্ুমহাশয়ের আবিষ্কার দ্বার আমাদের এই বিশ্বাসের 
অমৃলকতা প্রতিপন্ন হইয়। গিয়াছে । ইনি দেখিয়াছেন,-_কাচখণ্ডের বিকৃত 
অংশকে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য প্রচুব সময় দিলে, তাহাতে আর আলোকপাতের 
কৌন লক্ষণই দেখ! যায় না। এখন কাচাঁটকে শতবার সেই রাসায়নিক মিশ্র- 
জলে ডুবাও, ছবি কোনক্রমেই ফুটিবে না। অধ্যাপক বন্থমহাশক় প্রতাক্ষ প্রমীণ 
সংগ্রহ করিয়া ডাহার এই সকল আবিষ্কারের সার্থকত] দেখাইয়াছেন। 





২৪০ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 


রাসায়নিক-পদ্ার্থ-মিশ্র জলে ডুবান আবশ্যক । এই উপায়ে 
স্বায়িভাবপ্রাপ্ত বক্র কঞ্চির স্তায়, কাচেরও আণবিক বিকৃতি 
চিরস্থায়ী হইয়। যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানিও ফুটিয়া উঠে। 

পাঠকগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, মম চাপ বা আঘাতাদি 
স্বারা কোন জিনিসের আকার বিকৃত করিতে থাকিলে প্রথমে 
সেটি সহজে এবং অল্পকাল মধ্যে পূর্রের আকার পুনঃগ্রাপ্ত হয়, 
কিন্তু পরে চাপের মাত্রাবৃদ্ধি করিলে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে 
তাহার অনেকটা সময় আবশ্যক হইয়া! পড়ে । তার পরও আঘাত 
বা চাপ বৃদ্ধি কর, সেটা আর পূর্বের অবস্থা পুনঃগ্রাপ্ত হইবে 
না--বিকৃত অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে । একটা লোহার শিক 
লইয়! পরীক্ষা করিলে কথাটা সহজে বুঝা যাইবে । শিকের ছুই 
প্রান্ত ধরিয়! অল্প মোচড় দাও, সেটির আকার বিকৃত হইয়। পড়িবে 
এবং মোচড় রহিত করিবামাত্র স্পিংয়ের মত লাফাইয়া পূর্বের 
আকার গ্রহণ করিবে। কিন্তু মোচড়ের বল ক্রমে বৃদ্ধি করিতে 
থাকিলে সেটি এত অল্পকালমধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা পুন:প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে না, এবং শেষে মোচড়ের মাত্র! অত্যন্ত বাড়াইলে 
চিরকালের জন্য সেটি বক্রাকারেই থাকিয়া! যাইবে । এখন 
শিকৃটি প্রক্ৃতিস্থ করিতে হইলে অপর বাহাশক্তি প্রয়োগ আবশ্যক 
হইয়। পড়িবে । 

লৌহ-শিকের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই স্বাভাবিক-অবস্থা পুন:- 
প্রাপ্তির চেষ্টার এক একটা সীমা আলচ্ছ। সেই চেষ্টার সীমা 
অতিক্রম করিয্ পদার্থের আকার বিকৃত করিলে, বিকার চির- 
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স্থায়ী হইয়া যায়। অধ্যাপক বস্থ মহাশয় দেখিয়াছেন,_-আলোক- 
পাত বা বৈছ্যতিক রশ্মি প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে আণবিক. 
বিকার হয়, তাহার অবস্থাও কতকট। তন্রপ। আণবিক বিকার 
প্রচুর হইলে, চরম চেষ্টা দ্বারাও কোন জিনিস তাহার স্বাভাবিক 
আণবিক-বিষ্াস আর ফিরিয়া পায় না। স্থায়িভাবে বক্র 
শিকৃটিকে প্ররুতিস্থ করিবার জন্য যেমন তাপ বা বাহাধলপ্রয়োগের 
আবশ্যকতা দেখ যায়, শ্বাভাবিক আণবিক অবস্থায় ফিরাইতে 
ইহাতেও সেইপ্রকার তাপাদি প্রদানের দরকার হইয়া পড়ে। 
একখণ্ড সাধারণ কাচের উপর একটি বৃত্ত বা চতুক্ষোণাকার 
ধাতুময় জিনিস রাখিয়া, সেটাকে বিছ্যৎ-যুক্ত কর। ধাতু-অধিকৃত- 
স্থান-স্থিত কাচের আণবিক বিন্যাস বিদ্যাুতপ্রভাবে বিরত হ্ইয়। 
যাইবে। চক্ষু বা কোন যন্ত্রের সাহায্যে এই বিকার ধর। পড়িবে 
না বটে, কিন্তু কাচফলকটিকে জলীয় বাম্পে উন্মুক্ত রাখিলে 
কাচের বিকৃত অংশে বাষ্প জমিয়! সেই ধাতবপদার্থের ছবি 
ফুটাইয়া তুলিবে। কাচের এই অবস্থার স্থায়িত্ব ইহার আণবিক 
বিকারের পরিমাণের উপব নির্ভর করে। প্ররৃতিস্থ হইবার 
নির্দিষ্ট ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া আণবিক-বিন্যাস ভঙ্গ হইয়া 
থাকিলে, কাচফলকটি চিরকালই সেই অবস্থায় থাকিয়া যাইবে, 
তাপপ্রয়োগাদি বাহৃশক্তির সাহায্য ব্যতীত সে কিছুতেই প্রক্কৃতিস্থ 
হইতে পারিবে না । কিন্তু আণবিক-বিস্তাসের অল্প বিচলন হইয়া 
থাকিলে অল্লপকালমধ্যেই সেটি পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 
ধাতুচুর্ণের কোন ছুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া বিছ্যৎপ্রবাহ 
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পরিচালন করিলে, প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে । সেই চূর্ণ 
এখন বৈদ্যুতিক রশ্মিপাত কর, পূর্ব্বের প্রবল গ্রবাহটিকে স্পষ্ট 
পরিবন্তিত হইতে দেখিবে। গ্ঁড়াগুলিকে একটু খ' বা 
তাপ দিয়া লও; এখন আর ইহাতে প্রবাহ গমনাামনের 
কোন বাধাই দেখিবে না। ধাতুচূর্ণের এই বিশেষ ধম 
আজকালকার তারহীন টেলিগ্রাফিতে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্ত 
বৈদ্যুতিক রশ্মিপাতে কি প্রকারে ধাতুচুর্ণের প্রবাহ পরিচালন- 
ক্ষমতার হ্বাসবৃদ্ধি হয়, এপধ্যস্ত তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারেন 
নাই। অধ্যাপক বস্থ্মহাশয় ইহার প্রকৃত ব্যাপার আবিষ্ষীর 
করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন । বস্থ মহাশয় দেখাইয়াছেন,_ 
বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা ধাতুচূর্ণের আণবিক-বিন্তাস বিরুত হইয়া 
যায়, এজন্য তাহার ভিতরকার বিদ্বাৎ-প্রবাহের বেগ পরিবর্তিত 
হয়; কিন্ত গু'ড়াটাকে একটু ঝাকাইয়। লইলে বা গরম করিয় 
রাখিলে তাহার আণবিক অবস্থাট! স্বভাবে ফিরিয়া আসিবার 
সুযোগ পায়। কাজেই, তখন পর্ধপ্রকারে বিদ্যুত্প্রবাহ 
চলিতে থাকে। অধ্যাপক বস্থমহাশয়ের মতে আলোক দ্বারা 
ফোটোগ্রাফের কাচে ছবি-অস্কন, এবং বৈদ্যতিক রশ্মি দ্বারা 
ধাতুচুর্ণের প্রবাহ পরিচালন-শক্তির হ্াসবৃদ্ধি একই প্রাকৃতিক 
ব্যাপার । 

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, আলোকের পরিমাণ ও আলোক- 
প্রদানের কালের উপর ফোটোগ্রাফ-্ছবির ভালমন্দ, অনেকটাই 
নির্ভর করে । ফোটোগ্রাফের যে-কাচে যত নিয়মিত আলোক 
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পড়ে এবং যেখানি যত নিঘ্মিত কাল ধরিয়া আলোকে 
উন্মত্ত থাকে, তাহাব ছবিও ততই সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিকভাবে 
অস্কিত হয়। অস্থিব আলোকে ছবি অস্পষ্ট হয, তা ছাড়া 
আলোকটা কখন ক্ষীণ এবং কখন উজ্জল হইয়| আনিলেও 
ছবি ভাল উঠে না। আচাধ্য বস্থু মৃহাশয় বনু পবীক্ষা্দি 
দ্বার। ফোটোগ্রাফেব কাচের উপব 'অস্থিব আলোকের কাধ্যের 
অনেক বহস্ আবিষ্কাব কবিযাছেন। এ আবিষ্ষাবটি কি, এখন 
দেখা যাউক। পর্কেই বল! হইযাছে, আলোকবশ্মি কাচের 
কোন অংশে পড়িলে, তন্থাবা সেই স্থানেব আণবিক-বিন্তাস 
ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয, কিন্ত আলোকপাত হঠাৎ বন্ধ 
কবিবামাত্র, সেই ভঙ্গ আব অধিক দূর অগ্রসব হইতে পায় না, 
ববং অণুসকল প্রাকৃতিক অবস্থাব পুনঃপ্রাপ্তিব চেষ্টা আরম্ত 
কবে। এই সময়ে সেই একই অংশে আবাব আলোকবশ্মি পতিত 
হইলে আণবিক-বিন্তাসেব নৃতন বিচলন আবন্ত হয়। এই 
নৃতন বিচলনট। যদি পূর্বেক্কীব বিচলনেব দিকেই হয়, তবে 
আলোকপ।তবাহিত্য ছ্বাব। স্বাভাবিক-অবস্থ! পুনঃ প্রাপ্তির জন্য 
অণুসকলেব যে একট গতি হইযাছিল, সেটি নষ্ট হইয়া 
আণবিক-বিস্তাস বিষম জটিল হইয়া পডে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ছবিও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। নূতন আলোক-পাত-জাত অগুব 
বিচপন পূর্ধ্ববিচলনেব প্রতিকূলে হইলেও ছবি অস্পষ্ট হয়। 
কাবণ, এখানে নৃতন বিচলনটা অগুসকলেব স্বাভাবিক অবস্থা 
পুনঃপ্রাপ্তিবই সহায়তা কবে; কাজেই যে-আণবিক বিকার 
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দ্বারা পূর্বে চিত্র অস্কিত হইয়াছিল, সেটা আর অক্ষুপ্ন থাকিতে 
পারে না। 

একটা ছোটখাট উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিফার হইবার 
সম্ভাবনা । রজ্জববদ্ধ কোন একটি ভারী বস্তর পরিদোলিনকে 
আলোকপাতজনিত অণুর বিচলনের সমান ধরা যাউক | এখানে 
সেই আবদ্ধ জিনিসটার চরম উর্ধে উঠার পর নীচের দ্রিকে 
নামিবার চেষ্টা, যেন অ।লোকপাত-রাহিতা-হেতু অণুর স্বাভাবিক 
অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টার সমান হইল । এখন জিনিসট। ছুলিতে 
ছুলিতে চরম উদ্ঘেউঠিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে যদি সেটাকে 
আরে! উপরে উঠাইবার ব। নীচে নামাইবার জন্য একটা ধাক্ক। 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে জিনিসটা যেমন উপরে উঠিতে বা! নীচে 
নামিতে ন। পারিয়। এক বিকতগতিতে চলিতে থাকে, আলোক 
রহিত হওয়ার পর নৃতন আলোকপাত দ্বারা ফোটো গ্রাফ কাচের 
অণুর যে বিচলন হয়, তাহ1ও কতকট] তদ্রপ। পূর্বের আলোক 
রহিত হইবামাত্র অণুসকল প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য আলোকপাত- 
জাত বিকৃত বিন্যাসের বিপরীতে সঞ্লন আরম্ভ করে। এখন 
পুনরায় আলোকপাত হইবামাত্র একট। নৃতন গতি আসিয়! 
ইহাতে যোগ দেয়, কাজেই সমবেত গতিতে কোন নিয়ম রক্ষিত 
ন1 হওয়ায় আণবিক-বিস্তাসে গোলযোগ উপস্থিত হইয়। পড়ে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছবিও অস্পষ্ট অস্কষিত হ্ইয়। যায়। স্থির ও সমভাবে 
আগত আলোকপাত দ্বারা আণকিক বিচলন একই দিকে 
নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে, কাজেই, সেস্কলে আণবিক-বিন্যাসের 
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কোন গোলযোগই হইতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও সুস্পষ্ট 
অস্কিত হইয়া পড়ে । 

স্থতবাং দেখা যাইতেছে, আপে(কমঘ ছবিব অবিকল চিত্র 
উঠাইয়া রাখিবাব শক্তি যে, কেবল ফোটোগ্রাফের কাচপিপ্ত 
পদার্থগুলিবই আছে, তাহ1 নয। এই শক্তিট! জডপদার্থমাজ্রেবই 
সাধাবণ সম্পত্তি_জগতেব পদার্থমান্ত্রেই মণুসকল আলোক বা 
বিছ্যুৎ্শক্তিব সংযোগে বিচলিত হইয়া থাকে , ফোটোগ্রাফেব 
কাচস্থিত পদার্পেব অণুলকলেব বিচলন অধিক এবং চিত্রান্কনপক্ষে 
উপযোগী, তাই সেট। হঠাৎ আমাদেব নজবে পডে, এবং তাহাকে 
আমবা কেবল কতকগুলি নিদিষ্ট পদ্দার্থেবই বিশেষ ধর্ম বলিয়া 
মনে কবিষ। ফেলি । 

নান। বিচিত্র ও জটিল ঘটনাব মধ্যে একট| সহজ ও প্রত্যক্ষ 
নিয়ম দেখানো, আচাধ্য বস্থ মহাশয়েব আবিষ্কাবগুলির একট! 
বিশেষ ধর্ম । জড়জগতেব ক্ষুত্র-নুহৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারেব 
মধ্যে যে একটা বৃহৎ নিয়ম ও শৃঙ্ঘল! বর্তমান আছে, তাহার 
মহিমা অধ্যাপক মহাশয়েব প্রত্যেক আবিষ্কার দ্বারাই প্রচারিত 
হইয়াছে । ফোটো গ্রাফি সন্বন্ধীয আবিষ্ারেও তাহার বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তগুলিব সেই অনন্যস্থলভ বিশেষত্বটি পূর্ণ মাত্রায় বর্ষিত 
হইয়াছে । 


পাপ হর সপ এর 


চস্তভভরক্্ম আরশ 


উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়া 


উদ্ভিদের পরিপাক-ত্রিয়। 


চলা-ফেরা শ্বাস-প্রর্থাস প্রভৃতি সকল শারীরিক কাজের 
জন্য প্রাণীকে নিয়তই শক্তি ব্যয কবিতে হয়। কেবল প্রাণী 
নয়, উদ্ভিদও জীবনের কাযষো এই প্রকার শক্তি ব্যয় করে। 
মাটি হইতে জল টানিয়া চুড়। পথ্যন্ত উঠানো, দেহের অংশ- 
বিশেষকে তালে তালে স্পন্দিত করা, কম শক্তি-সাধ্য ব্যাপার 
নয! এই শক্তি আসে কোথ। হইতে ? বৈজ্ঞানিকেবা বলেন, 
প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌ দেহেব ভিতবে তাহাদের খাছ্য তইতে যে সাব- 
বস্ত সঞ্চিত রাখে, তাহাই বিশ্লিষ্ঠ হইযা শক্তিব উৎপত্তি করে। 

একটু চিন্তা করিলে বুঝ! যা, পপ্রাণী ও উত্ভিদ্‌ যে-শক্তি দ্বার! 
জীবনের কাধ্য দেখায়, তাহাব মুলাধাৰ স্ধ্যেব তাঁপালোক 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রাণীব প্রধান খাদ্য ফল-মূল শাক- 
সজী। এই সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্য প্রাণীকে পুষ্ট করে, এবং 
তাহার দেহে শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু উদ্ভিদের এই পত্র-পল্পৰ 
ফল-মূল কি প্রকাবে উৎপন্ন হয়? উদ্ভিদ তাহার পত্রের হরিদ্‌ 
বস্তর (€01)10101)791) সাহায্যে স্থয্যের তাপালোক শোষণ করে 
এবং বাতাস হইতে অঙ্গারক বাম্প (081)01016 800) টানিয় 
লয়। তার পরে সেই অঙ্গারক বাম্পের অঙ্গার সুয্যের 
তাখালোকের শক্তিতে মিলিগনা দেহের ভিতরে যে-সারবস্তর 
উৎপত্তি করে, তাহাই উত্ভিদ্কে সজীব রাখে এবং তাহার 
জীবনের ক্রিয়া! দেখায়। কাজেই, সুর্যের শক্তিকে সর্বশক্তির 


২৫০ জগদীখচন্জরের আবিষ্কার 


মূল না বলিলে চলে না। আজ যে কয়লার তাপে রেলগাড়ী 
চলিতেছে, তাহা হৃর্যের তাপই নয় কি? অতি-প্রাচীনকালে 
উত্ভিদ্ ন্থধ্য-তাপের যে-শক্তি নিজের দেহের ভিতরে [লুকাইয়া 
রাখিয়াছিল, তাহা কয়লায় পরিণত হওয়ায় ক্ষয় পায় নাই। 
আজ কয়ল! নিজেকে পুড়াইয়া সেই সঞ্চিত শক্তিকেই প্রকাশ 
করিতেছে । 

আমরা! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য অঙ্ার। 
তাহারা বাতাসে ও জলে মিশানে অঙ্গারক বাম্পকে দেহস্থ 
করে। খাঁটি অঙ্গারক বাম্প উদ্ভিদের শরীর-পোষণের কাজে 
লাগে না। হ্র্যযালোক কর্তৃক দেহমধ্যে রূপাপ্তরিত হইলে 
পরে উহা! হজমের উপযুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে 
[2110055011৮ বলা হয় 1 ইহাতে উদ্ভিদ, স্ুয্যের 
চলৎ-শক্তি (106116 (1।শেগি৮ ) আলোককে শোষণ করিয়! 
স্থির-শক্তি (1১70)0171 যে)০)৮) রূপে শরীরে লুকাইয়া 
রাখে এবং পরে তাহাই তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি চলৎ-শক্তির 
আকারে প্রকাশ করে। আমরা যখন কাঠ বা কয়ল। পুড়াইয়। 
তাপ উৎপন্ন করি, তখন উত্তিদ-দেহে সঞ্চিত স্ুধ্যের স্থির-শক্তিই 
চলৎ-শক্তির আকার গ্রহণ করে। 

বাতাস হইতে বাজল হইতে উদ্ভিদ কতটা অঙ্গার দেহস্থ 
করিল, তাহার মোটামুটি হিসাব কঠিন নয়। কারণ কতটা অঙ্গারক 
বাম্প দ্রেহে প্রবেশ করিল, তাহা মীপিতে পারিলেই অঙ্গারের 
পরিমাণ বাহির হইয়া! পড়ে। কিন্তু এই প্রকার পরিমাপে 


উত্ভিদেব পবিপাক-ক্রিয়া ২৫১ 


ঝঞ্ধাট অনেক এবং সময়ও লাগে যথেষ্ট। তাছাড়। সাধারণতঃ 
হিসাব নিভৃল ও সক্ষম হয় ন।। ইহ] দেখিয়া আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র 
উদ্ভিদের অঙ্গাব গ্রহণ পরিমাপ কবিবাব জন্য একটি যন্ত্র নিশ্বীণের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আমরা এখন তাহার 
(/0090706136065)000110717000401010)01-) নামক 
যন্ত্রটি পাইয়াছি। কতট| অঙ্গাব হজম হইল, তাহা উত্ভিদ্‌ 
এই যন্ত্রে সংলগ্ন কাগজে নিজেই লিখিযা দেয়। কখন্‌ অঙ্গার 
হজম আবস্ত হইল এবং কখন্ই বা শেষ হইল, তাহ! যন্ত্রের 
ঘণ্টা শব্দ কবিযা' আমাদেব গোচবে আনে । এই যন্ত্রের সাহায্যে 
জগদীশচন্দ্র উত্ভিদেব অঙ্গাব হজম সঙ্ন্ধে যে সকল নূতন তত্ব 
আবিষ্ষাব কবিয়াছেন, তাহ। বাস্তবিকই বিন্মযকব । 

কেবল স্থলজ উত্ভিদই যে, অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়! 
অঙ্গাব গ্রহণ কবে, তাহ! নয়। জলজ উত্ভিদেবও দেহ-পোষণেব 
জন্য অঙ্গাবের প্রয়োজন হয়। ইহাবাও অঙ্গারক বাম্প হইতে 
অঙ্গর গ্রহণ করে,কিন্ধ এই বাম্প থাকে জলের সঙ্গে 
মিশানে। | জলজ উদ্ভিদ জল হইতে তাহ। চুষিয়৷ লয় এবং তার 
পরে স্থধ্যেব আলোকে তাহ! বিশ্লিষ্ট হইয়া অঙ্গার ও অক্সিজেনে 
পরিণত হইলে, সে অঙ্জারটুকুকে (97901) 077৯-এর 
আক্কাবে দেহস্থ কবে, বাকি অক্সিজেন বুদ্ধদেব আকারে 
জল ভেদ করিয্না উপরে উঠে। পুফবিণীর জলে যে শেওল! 
জন্মে বৌদ্রের সমযে পবীক্ষা করিলে, পাঠক তাহার দেহ হইতে 
ধর প্রকারে অকিজেন বাহির হইতে দেখিতে পাইবেন। 


২৫২ জগদীশচন্রের আবিষ্কার 


পরিক্রত জলে জলজ উত্ভিদ অনাহারে মার! যায়,-কারণ,তাহাতে 
অঙ্গারক বাম্প থাকে না, কাজেই সে অঙ্গার খাইতে পায় না। 
কিন্তু সেই জলেই, থানিকট। সোভা-ওয়াটার ঢালিয়াঁ দিলেই 
উত্ভিদের মুখ চলিতে আরম্ভ করে,কারণ সোডা-উয়াটারে 
প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প মিশানো থাকে । এই অবস্থায়) উত্ভিদ্‌ 
যেমন অঙ্গরক বাম্প হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে, তেমনি সঙ্গে 
সঙ্গে অনাবশ্যক অক্সিজেন বৃদ্ধদের আকারে উদগার করিতে 
থাকে । কাজেই, উদ্ভিদ কতকটা অক্সিজেন উদগার করিল, 
তাহ পরিমাপ করিলে সে কতট। অঙ্গার হজম করিয়াছে ধরা 
পড়ে। কোনে উচ্চিদি কোনে নিদ্দিষ্ট সময়ে কতটা অঙ্গার 
হজম করিল, তাহা আচার্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতে পূর্বোক্ত 
যন্ত্র ্বার। নির্ণয় করিয়াছেন । 

যন্ত্রটর গঠন খুব জটিল না হইলেও ইহার নিশ্নাণকালে 
অনেক বাধা-বিত্ন দেখ। দিয়াছিল। জগদীশচন্দ্র সমস্ত বাধা 
কাটাইয়া এখন যস্ত্রটিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে পারিয়াছেন । 
আমরা এখানে ইহার কেবল একট! মোটামুটি বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিব। প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প মিশানো এক বোতল 
পুক্ষরিণীর জলে একটি জলজ উদ্ভিদ্‌ (11501110. ৬খ101]]018 ) 
রাখিয়া আচার্ধয জগদীশচন্দ্র এই যস্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। বোতল ছিপি-বদ্ধ করা ছিল, কিন্তু ছিপির সঙ্গে 
ইংরাজি [] অক্ষরের আকারের আকট। বাকানো। নল লাগানো 
ছিল এবং তাহার মুক্ত প্রাস্তটি কয়েক বিন্দু পারদ দিয়! আটকানো 


উদ্ভিদেব পরিপাক-ক্রিয় ২৫৩ 


হইয়াছিল। অঙ্গাব হজম কবাব সঙ্গে বোতলের গাছটি ঘে- 
অক্সিজেন উদগার কবিতেছিল, তাহাঁব চাপে ছিপিব নলেব 
পারদ-বিন্দু স্থির থাকিতে পাবে নাই,_তাহা মাঝে মাঝে 
উপবে উঠিয়া সঞ্চিত অক্সিজেন ছাডিতে আবস্ত কবিয়াছিল 
এবং পবক্ষণে নীচে নামিয়। আব।ব পূর্বস্থানে দ্লাডাইয়াছিল। 
পাবদ-বিন্দুব এই সঞ্চলনে যাহাতে যন্ত্রসংপগ্ন কলম নড়।চডা করে 
এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টা তারেব ভিতব দিয়া তডিৎ প্রবাহিত 
হইয়া ঘণ্টাকে বাজায়, তাহা স্থুন্দব ব্যবস্থ। যন্ত্রে আছে। 
কাজেই, অঙ্গাব হজম কবাব সময়ে উদ্ভিদ আপনিই ঘণ্ট। বাজাইয়! 
ব। যন্ত্রসংলগ্ন কাগজে বেখাপাত ববিয়া পবীশ্গকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবে। 

যন্ত্রটব কাধ্য এত সক্ষম যে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস কবিতে 
দ্বিধ। হ্য। মনে কব। যাউক, যন্ত্রেব বোতলে কোনে। উদ্ভিদ 
রাখিষা যেন তাহাব অঙ্গাব হজম পবীন্সা কবা যাইতেছে । 
উদ্ভিদ্‌টিব উপবে স্থয্যেব আপে। পড়িয়াছে, সে আনন্দে হজম কাধ্য 
চালাইয়। যন্ত্রেব ঘণ্ট। বাজাহতেছে। এখন যদি কেহ সম্মুখে 
ঈ্াড়াইয়া আলে অবরুদ্ধ কবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাব হজম- 
কাষ্য রোধ পায় এবং ঘণ্টা ধীরে বাজিতে আরম্ভ কবে। উত্ভিদ্‌ 
যে, এ প্রকাবে আলোক অন্ুভব কবিয়। ভোজন-কাধ্য চালায় 
তাহা আচায্য বহু মহাশয়েব যন্ত্েই প্রথম ধবা পডিল। কোনে! 
নিদ্দিষ্ট স্থানে নিদ্দিষ্ট সময়ে কত আলোকপাত হয়, তাহা নির্ণয় 
করিবার জন্য নান! প্রকার যন্ত্র (19106017005) আছে 


২৫৪ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 


জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, উদ্ভিদের সাহায্যে আলোক পরিমাপ 

করিলে ফল হ্শ্্ হইবার সম্ভাবনা আছে। কেবল ইহাই 

নয়, মেঘে বা কুয়াসায় ক্ষণকালের জন্য হঠাৎ স্ুধ্যের আলো 

রোধ পাইলেও, এই যন্ত্রে তাহা ধর। পড়ে । তখন যন্ত্র সংলগ্ন 

৪৮ আপনিই জলিয়া উঠে এবং স্ূর্ধ্য মেঘনিমূক্ী হইলে 
তাহা আপনি নিভিয়। যায়। 

৪৬ কোন্‌ সময়ে উদ্ভিদ বেশী আহার করে, তাহা এপ্স 
কাহারো জানা ছিল না। আচাধ্য বস্তু মহাশয়ের যন্ত্রটিতে 
তাহাও ধরা পড়িগ্ছে। তিনি যন্ত্রের কাছে বপিয়া ভোর 
হইতে সন্ধা। পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং দেখির়াছিলেন 
বেল! সাড়ে সাতটার পূর্বের স্থধোর যে মৃছ আলোক উত্তিদের 
শরীরে পড়ে, তাহা উহার ক্ষুধার উদ্রেক করিতে পারে না। 
খুব ভোরে আমাদের যেমন গুরুভোজনে অরুচি থাকে, উদ্ভিদেও 
ঠিক তাহাই দেখা যায়। তার পরে বেলা সাড়ে সাতটায় যেই 
প্রথর স্থয্যালোক গায়ে লাগে, অমনি সে আহারে মন দেয়। 
আমরা আধ-থণ্টায় বা এক ঘণ্টায় আহারের কাজ সারিয়। 
ক্ষুধ। নিবৃত্তি করি। তার পরে তিন-চারি ঘণ্টা চুপ--এই সময়ে 
আর আহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উদ্ভিদের প্রকৃতি সে 
রকম নয়,-ঘত বেলা বাড়িতে থাকে, ততই তাহাদের ক্ষুধা 
জাগিয়া উঠে এবং ততই তাহারা খাইতে থাকে । ক্ষুধার মাত্রাটা 
চরম হইয়া ঈীড়ায় বেলা একটার সশবক্স; প্রাতে যতটা খায় এই 
সময়ে তাহার চারিগুণ আহার করিয়াও তাহাদের পেট ভরে না। 


উদ্ভিদেব পবিপাককক্রিয়া ২৫৫ 


কিন্তু যেই বেল! পডিতে আরম্ভ কবে, অমনি তাহাদের 
ভোজন কমিয়া আসে। শেষে যখন বাত্রিব অন্ধকাবে 
চাবিদিক্‌ ঢাকিয়। যায়, তখন তাহারা একদম মুখ বদ্ধ করিয়া 
দেয়, এসময়ে আব ভোজনকাধ্য চলে না। 

খাছ্চ হজম কবা একটি জীবনেব ক্রিয়া । ভাই অসাধাবণ 
উত্তেজনা! হজমের ব্যাঘাত কবে। প্রষ্ল্প চিত্তে আহাব কবিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম' কবিবাব জন্য ডাক্তাব ও 
কবিরাজ ম্হাশয়েবা আমাদের ঘে পরামর্শ দিনা থাকেন, তাহ। 
নিঃসন্দেহ স্থপবামর্শ। হজমেব সময়ে উত্তেজন। আিলেই বদ- 
হজম হয়। একটি উদ্ভিদ বৌদ্রে পিঠ দিযাঁ যখন হজমে ব্যন্ত 
ছিল, এবং যন্ত্রের ঘণ্ট। বাজাইয়া যখন হজমেন লক্ষণ প্রকাশ 
কবিভেছিল, আচাষা বস্ত্র মভাশয় হঠাৎ তাহাব শবীবে বিছ্বাৎ 
চালনা! কবিয়াছিলেন ৷ উদ্ভিদ চমকাইয়। উঠ্ঠিণাছিল এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আহার বন্ধ কবিঘাছিল। আহাবেব সমস্ষে পিঠে 
গুম্‌ গুম্‌ কবিয়াকিপ মারিলে পবম ভোজন-বিলামেবও যেমন 
ভোজন-স্পৃন্ঠা দূব হয়, এই ব্যাপাবটা কতকটা সেই বকমেবই 
নয়কি? 

এই যন্ত্রটি লইয়া গবেষণা কবিবার সমযে আচার্য্য বন্থ মহাশয় 
দেখিয়াছেন, হজমেব সময়ে কতকগুলি বস্্ব অতি সামান্য 
পরিমাণে দেহস্থ করিলে উদ্ভিদেব হজমের কাধ্য হঠাৎ 
অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া যায়। আমাদের পবিপাক-শক্তি বাড়াইবার 
জন্য কবিরাজ মহাশয়েবা বড বড় বডি সেবনেব ব্যবস্থা করেন, 


২৫৬ জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার 


আবার তাহার সঙ্গে অন্থপানও থাকে অনেক । আচার্য 
জগদীশচন্দ্র এক-শত কোটি ভাগ জলে কোনো কোনো দ্রব্যের 
কেবল এক ভাগ মাত্র মিশাইয়া সেই জল উত্ভিদ্‌-দের্বে প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। এই অতি স্থল কণিকায় উত্ভিদের হজ্ম-শক্তি 
বাড়িয়া গিয়াছিল। কেবল ইহাই নয়, একশত কোটি ভাগ 
জলে এক-ভাগ মিশাইয়। তিনি যে ফল পাইয়াছিলেন, টুইশত 
কোটি ভাগ জলে এক-ভাগ ঘিশাইয়! তাহারি দিগুণ ফল দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ জিনিসটি যত অল্প পরিমাণে দেহস্থ 
করানে| যায়, পরিপাক-শক্তির উপরে তাহার ক্রিয়া ততই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি? আমাদের ডাক্তার 
কবিরাজ মহাশয়েরা এই তত্ব লইয়া! কোনে! গবেষণ। করিতেছেন 
নাকেন, তাজানি না। উহাতে ভেযজ-তত্বের কোনো এক 
বৃহৎ আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথিক ওুঁষধধের 
যতই ডাইলিউদন বাড়ানো যায়, ততই তাহা শক্তিমান্‌ হয় 
বলিয়া একট! কথা! আছে। আচাধ্য বন্থ মহাশয়ের আবিষ্কৃত 
তত্বের সঙ্গে, ইহার যেন কতকটা৷ মিল ধরা পড়িতেছে। একভাগ 
থাইরয়েড, গ্রন্থির রসেব (120৮6৮ 0 0)57৭1৭ 21870 ) 
সহিত এক-শত কোটি ভাগ জল মিশাইয়া জগদীশচন্দ্র তাহারি 
একটু উত্ভিদ্-দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার হজমের 
মাত্রা শতকরা সত্তর অধিক হইয়া ঈাড়াইয়াছিল, এই প্রকারে 
আয়োডিন্‌ (10119) প্রয়োগ করিয়াও একই ফল পাওয়া 
গিয়াছিল। জীবনের ক্রিয়ায় রাসায়নিক পদার্থের হ্ুক্্মতম 


উন্ভিদের পরিপাক-ক্রিয়! ২৫৭ 


কণিকার এই প্রকার কায্য হঠাৎ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু ইহা সত্য। উদ্ভিদের দেহে যে-সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া 
গেল, প্রাণীর জীবন-ক্রিয়া৷ যে, সেই সতোর উপরে প্রতিষিত 
নয়, তাহা কেহই বলিতে পাবেন ন1। ভিটামিন ( ৮1681018000 
এবং হুম্ণেনস্‌ ( 110770)01)৫ঘ৭) প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য 
প্রাণিশরীরে অতি অল্প পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়! বৃহৎ কাধ্য দেখায়, 
তাহাদের প্রকৃতি আধুনিক শবীরতত্ববিদগণেব নিকটে আজও 
অস্পন্ট রহিয়াছে । হয়ত একদিন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত 
সত্যের আলোকে তাহ। স্ৃ্পষ্ট হইয়া পডিবে। 

তাপালোকের আকারে স্ুর্ষেযব যে শক্তি উদ্ভিদের উপবে 
আসিয়া পড়ে, তাহাব কত ভাগ সে গ্রহণ করিয়া জীবনেব 
ক্রিয়া চালায়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের। নিরূপণ করিয়াছেন । 
তাহারা বলেন, একশত ভাগ শক্তির মধ্যে কেবল এক ভাগ 
মাত্র উদ্ভিদ গ্রহণ কবে, বাকি ৯৯ ভাগ. তাহাদেব কাজে লাগে 
না। পুর্বব-বৈজ্ঞানিকের! খুব স্কুল যন্ত্রের সাহাযো এই হিসাব 
ধাড় করাইয়াছিলেন। আচায্য জগদীশচন্দ্র তাহার [1192611 
[01011160) নামক অতি স্ক্ম যন্ত্রের সাহায্যে যে-ফল 
পাইয়াছেন, তাহা এ ফলের সহিত মিলে নাই। তাহার 
হিসাবে সৌর শক্তির শতকরা প্রায় সাড়ে সাত ভাগ উত্ভিদেরা 
কাজে লাগায় । কম তফাৎ নয়। ট্টীম এন্জিনে কয়ল। পুভাইয়া 
আমর!] তাপ উৎপন্ন কবি এবং সেই তাপে কল চালাউ'। 
অর্থাৎ কয়লার স্থিব-শক্তিকে (00$07%] [থা ) 

নী 


২৫৮ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


আমরা চলৎ-শক্তিতে (0,006 170605) পরিণত করি। 
কিন্ত কয়লার তাপের সমস্তটাই কি কল চালানোর কাজে ব্যয়িত 
হয়? কল সবটাই কাজে লাগিতে পারে না;_-শতকর1 ১৪ 
বা ১৫ ভাগের বেশী তাপ কল-চালানোতে খরচ হয় না। 
কাজেই বলিতে হয়, সব্যবস্থার অভাবে শতকরা ৮৫ জীগ শক্তি 
নষ্ট হইয়া যায়। স্থৃতরাং দেখ। যাইতেছে, আমাদের এমুজিনের 
কার্যকরী শক্তি (]010005) উদ্ভিদের কাধ্যকরী শক্তির 
প্রায় দ্বিগুণ। আঁশ্চার্ধ্য বস্ত্র মহাশয় বলিতেছেন, ঘে-উপায়ে 
'উত্ভিদ্‌ স্ধ্যালোকের চলৎ-শক্তিকে স্থির-শক্তিপে দেহে সঞ্চিত 
রাখে, সেই রকম কোনো উপায়ে স্য্যালোকের শক্তিকে 
আমাদের ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত রাখ! অসম্ভব হইবে না, 
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আমরা পূর্বব অধ্যায়ে বলিযাছি, উদ্ভিদের রস-শোষণ বিজ্ঞানের 
একটা প্রকাণ্ড সমস্থা হইয়া রহিযাছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্তত্ববিদ্‌ 
্রাট্বর্গার বলেন, ইহা! একটা৷ জডধর্শ,_অর্থাৎ শুকনা গামছার 
এক প্রাস্ত জলে ডুবাইলে যেমন জল গামছা বাহিয়া তাহার 
সর্বাংশ ভিজাইয়া দেয়, সেই রকমেই মাটির রস মুল দিয়া 
উপরে উঠে । ইহাব সহিত জৈব ক্রিয়ার কোনো সম্বন্ধ নাই। 
তিনি আরো মনে কবেন, বিষপ্রযোগে উদ্ভিদের রসশোষণের 
মাত্রার কোনোই পরিবর্তন হয় ন1। প্রাণী বিষক্রিয়া বুকিতে 
পারে, জড় তাহা পাবে না। পম্প দিয়া আমবা যখন জঙ্গ 
তুলি, তখন সে-জল বিষাক্ত কি নির্মল ভাহা পম্প্‌ বিচার 
করে না। সে অবিরাম জল তুলিতেই থাকে । উদ্ভিদ জড়ধন্মী, 
তাই সে জড়বৎ রসশ্োষণ কবিতে থাকে; সে-রসে বিষ 
আছে, কি অমৃত আছে, তাহ! বিচার করে ন1। 

্রাট্বর্গারের পূর্বোক্ত কথ। সত্য হইলে বলিতে হয়, শারীর- 
যন্ত্রের সহিত উত্ভিদের রসশোষণের কোনো সন্বন্ধই নাই । আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়া এই মত ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন । তাহার মতে প্রাণিদেহের হৃদপিণ্ড এবং 
ধমনী যেমন তালে তালে স্পন্দিত হইয়া রক্তের প্রবাহ শরীরে 
সঞ্চলন করে, সেই রকম উত্ভিদের দেহের অংশ-বিশেষ সেই 
রকমেই তালে তালে কীপিয়া রসধারা সর্বশরীরে চালনা 
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করে। দেহে উত্তেজক পদ্ধার্থ প্রয়োগ করিয়া তিনি মৃতপ্রায় 
উদ্ভিদে রন-সঞ্চলন বুদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সতেজ বৃক্ষে বিষ- 
প্রয়োগ করিয়া তাহার রসশোষণ অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়াছিলেন। 
স্থৃতরাৎ প্রাণিদেহে যেমন হৃদ্পিগড ও ধমনী আছে, উত্ভিদ্‌- 
শরীরেও ষে, সেই প্রকার কিছু আছে, এবং তাহারি স্পন্দনেই 
যে, রসধার! সর্ধাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়! উত্তিদূকে পুষ্ট করে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

4$11)010য08 প্রভৃতি নিকঈ প্রাণীর শরীরে আমাদের 
হৃদপিণ্ডের মতো সুনিদ্দিষ্ট যস্ত্রী দেখ যায় ন|। দেহের একটা 
দীর্ঘ অংশ স্পন্দিত হইয়া রস-শ্োত ইহাদের সর্ব শরীরে 
চালনা করে। ভ্রণস্থ মানব-শিশু বা! অপর উন্নত ৷ প্রাণীর 
শরীরেও এ প্রকার দীর্ধাকৃতি হৃদপিণ্ড ধরা পডে। উদ্চিদ্‌ 
দেহের একটি দীর্ঘাকৃতি অংশ তালে তালে কাপিয়৷ রসধারা 
চালনা করে | স্থতরাৎ এই দীর্ঘাকৃতি অংশই যে, উত্ভিদের 
হৃদপিণ্ড তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। 

আচার্য বস্থ মহাশয় এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। প্রাণীর 
হৃদপিণ্ডের রস-সঞ্চলনের ক্রিয়াব খুঁটিনাটি ব্যাপারের সহিত 
উদ্ভিদের রস-সঞ্চলনের ক্রিয়ার মিল ধরিবার জন্য তিনি দীর্ঘকাল 
গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে যে-ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
আরও আশ্চধ্যজনক ॥ গবেষণার সময়ে তিনি স্বাবিষ্কৃত 
বিছ্যুতৎ-শলাকা ( [০০৮0 10:09০ ) দিয়! উদ্ভিদদেহের স্পন্দন- 
শীল অংশ বাহির করিয়াছিলেন, এবং তার পরে নানা অবস্থায় 
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উদ্ভিদের স্পন্দন কিপ্রকারে পরিবর্তিত হয় তাহ! তাহার 
৭7152002919) যন্ত্রের সাহাযো পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই 
যন্ত্রটির কার্য অতীব বিস্ময়জনক। প্র।ণীর হৃদস্পন্দন পরীক্গ। করা 
কঠিন নয়। শরীরে যে-সকল ধমনী থাকে তাহাতে হাত দিলে 
স্পন্দন বুঝা! যায় এবং সেই সকল ধমনীর সহিত বিশেষ যন্ত্র সংলগ্ন 
করিলে স্পন্দন কি-ভাবে চলিতেছে তাহা যন্ত্রে লিপিবদ্ধ কবাও 
চলে। কিন্তু এই প্রকাবে উদ্ভিদের নাডী দেখা চলে না। ইহাদের 
নাডী থাকে দেহের গভীব অংশে লুকানো । কাজেই, সাধারণ 
যন্ত্রে তাহার স্পন্দন পরীক্ষা কব! যায় না। তা” ছাড়া প্রাণীর 
হৃদস্পন্দনের জন্য ধমনীর উঠ।-নাম। যেমন সুস্পষ্ট) উদ্ভিদে তেমন 
নয়। উৎকৃষ্ট অগুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়াও তাহ! চোঁখে পডে না । তালে 
তালে রসশোধষণের সঙ্গে উত্ভিদ-দেহের যে অতি মুদু আকুঞ্চন- 
গ্রসারণ হয়, তাহা আচাধ্য বন্থু মহাশয়ের 91)10500)001)] 
যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রটিব গঠন খুব- জটিল নয়। পরীক্ষার 
সময়ে যন্ত্রে দুইটি শলাকা গাছের ডালে বা গুড়িতে সংলগ্ন 
রাখা হয়। এই ছুইটির একটি গাছের গায়ে দৃটভাবে লাগিয়! 
থাকে, অপরটি নড়া-চড়। করিতে পারে । রসচালনার সঙ্গে 
গাছের গুঁড়ি যেমন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, শিখিল 
শলাকাটি তেমনি নডাচডা করে। শলাকার এই অতি- 
যুদ্ধ সঞ্চলনকে স্থকৌশলে চক্ষুগোচর করাইয়া জগদীশচন্দ্র 
উত্ভিদ্দের “নাড়ীর স্পন্দন” পরীক্ষা করিয়াছেন। গাছ সাধারণতঃ 
ফেপরিমাণে স্পন্দিত হয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাই পঞ্চাশ 
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লক্ষ গুণ বেশী হইয়া আমাদের চোখে পড়ে । এই প্রকার সুক্ষ 
এবং স্থব্যবস্থিত যন্ত্র এপর্য্যস্ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন 
কিনাজানি না। 

যাহা হউক, আচার্ধ্য বস্থ মহাশয় তাহার নানা ক্ষ যন্ত্র দ্বার 
প্রাণী ও উদ্ভিদের হৃদস্পন্দনের যে এঁক্য দেখাইয়াছেন, এখন 
তাহার আলোচন! কর! যাউক। উত্তেজক পদার্থে প্রাণিদেহের 
রক্তের চাপ (81০০0 1১"68৭07%) বৃদ্ধি পায় এবং অবসাদজনক 
পদার্থের প্রয়োগে তাহা কমিয়৷ আসে । আচাধ্য বস্থ মহাশয়, 
উত্তেজক ও অবসাদজনক পদার্থের প্রয়োগে উদ্ভিদের রসের 
চাপের অবিকল সেই প্রকার পরিবর্তন লক্ষা করিয়াছেন। 
কেবল ইহাই নয়, তিনি আরে! দেখিয়াছেন, উত্তেজক পদার্থ 
উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন ও রসশোষণ বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হয় ন। 
স্পন্নানে উপর দিকের ঝাকানি নীচের দিকের ঝাকানির চেয়ে 
বেশী করে। অবসাদক পদার্থ প্রয়োগে আবার ঠিক ইহার 
উপ্টা ব্যাপার দেখা! যায়। তখন নীচের দ্রিকে ঝাকানিই উপর 
দিকের ঝাঁকানির চেয়ে বাড়িয়া যায় | উদ্ভিদ-দেহের 
উপরে উত্তেজক ও অবসাদক পদার্থের এই ক্রিয়াটির কথা 
এপর্্যস্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। উত্ভিদ-দেহকে কোন্‌ জিনিস 
উত্তেজিত করে এবং কোন জিনিসই বা অবসন্ন করে, তাহ 
হঠাৎ বল! যায় না। কোনো! ত্রব্য প্রয়োগে উত্ভিদের স্পন্দনের 
ঝাঁকুনি উপরে বাড়িতেছে, কি নীচে বাড়িতেছে, পরীক্ষা 
করিয়৷ ভ্রব্যটি উত্তেজক কি অবসাদক তাহ! অনায়াসে স্থির কর। 
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যাইতেছে । আচাধ্য বন্থ মহাশয়েব যন্ত্রে এই সকল স্পন্দনচিন্ন 
আপনিই লিপিবদ্ধ হইয়! যায়। 

কর্পূর প্রাণিদেহে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। জলে মিশানো 
কপুরে প্রাণীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়া যায়। অবসন্ন 
প্রাণিদেহে কর্পুর প্রয়োগ করিয়া ইহার লক্ষণ সম্প্ট ধরা পড়ে 
আচাধ্য বস্থু মহাশয় ছুই হাজার ভাগ জলে ছুই ভাগ কপূর্র 
মিশাইয়৷ সেই কপ্ুরর-জল প্রণিদেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। 
ইহাতে প্রাণীর হৃদস্পন্দন কি-প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহ 
তিনি যস্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তার পরে 
সেই জল-প্রয়োগে উদ্ভিদের স্পন্দনও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । 
ইহাতে ছুই স্পন্দনলিপিই প্রায় এক রকমই হইয়া দভাইয়াছিল। 
যে-উত্ভিদ্‌ পুর্বে ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া রস-চালন! 
করিতেছিল, কর্পুর-জলে তাহাই সবলে ভ্রুত স্পন্দন আরম্ভ 
করিয়াছিল। মুগনাভি, কাফিন্‌ প্রভৃতি জিনিনও উত্তেজক । 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র এই সকল দ্রব্য-প্রয়োগে কর্পুরের ন্যায় 
কার্য্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 

অহিফেন-ঘটিত মর্ফাইন্‌ (110:71)0 ) জিনিসটি খুব 
অবসাদক। মাছের শরীরে মর্ফাইন্‌ প্রবেশ করাইয়া আচার্য 
বন্থ মহাশয় তাহার হৃদপিণ্ডের স্পন্দনলিপি যন্ত্রে অস্কিত 
করিয়াছিলেন। এই অবসাদক ভ্রব্যের প্রয়োগে স্পন্দনের 
বিস্তার ও দ্রততা উভয়ই কমিয়া আসিয়াছিল। উত্ভিদে 
মর্ফাইন্‌ প্রয়োগে তাহার স্পন্মনেও অবিকল একই ফল পাওয়৷ 
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গিয়াছিল। অতি অল্প মাত্রায় মগ্য প্রয়োগ করিয়াও আচাধ্য 
বস্থ মহাশয় উদ্ভিদের স্পন্দনে অবসাদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

একে একে অবসাদ ও উত্তেজক পদার্থের প্রয়োখো প্রাণী 
ও উদ্ভিদের স্পন্দনে যে-ফল পাওয়। যায়, তাহাও জগধীশচন্তর 
আবিষ্ার করিয়াছেন । এই পরীক্ষায় হাজার ভাগ জলে পাচ 
ভাগ পটাসিয়ম্‌ ব্রোমাইড, মিশাইয়া, এই মিশ্র বস্তকে অবন্মাদক 
দ্রব্যরূপে ব্যবহার কর! হইয়াছিল । ইহার প্রয়োগে প্রাণীর হৃদ্‌- 
স্পন্দন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তার পরে সেই প্রাণীরই দেহে 
হাজার ভাগ জলে এক ভাগ মুগনাভি প্রয়োগ করা হইয়াছিল । 
মুগনাভি উত্তেজক পদার্থ। ইহার উত্তেজনায় হৃদ্‌স্পন্দনের 
অবসাদ দূর হইয়া গিয়াছিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে হৃদপিণ্ড জোরে 
কাপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উত্ভতিদের দেহে একে একে 
ব্রোমাইডের জল ও মৃগনাভি প্রয়োগ করায় তাহারও স্পন্দনে 
ঠিক একই ফল প্রকাশ পাইয়াছিল। 

বিষ ও বিষদ্ব পদার্থের প্রয়োগে আচার্য বন্থু মহাশয় 
উদ্ভিদের হৃদ্‌ম্পন্দনের যে-পরিবর্তন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা 
আরো আশ্চধ্যজনক । ক্রমাগত মর্ফাইন্‌ প্রয়োগে যখন 
উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন প্রায় অবরুদ্ধ হইতে চলিতেছিল, তখন সেই 
মৃতপ্রায় উদ্ভিদে বন্থ মহাশয় এট্রোপিন্‌ (40:07) ) প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । উদ্ভিদ মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া জোরে জোরে 
হৃদপিণ্ডের কাধ্য চালাইতেছিল। অতি ুক্মে উত্ভিদ-কোষেও 
এই প্রকার জীবন-মৃত্যুর লীলা, মরণ-যন্ত্রণা এবং স্বাস্থ্যলাভের 
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উল্লাস দেখিলে, বাস্তবিকই বিস্মিত না হইয়! থাকা 
যায় না। 

ছ্রিক্নাইন্‌ (9৮077 ) জিনিসটা প্রাণিশরীরে অল্প 
মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বুদ্ধি করে এবং অধিক 
মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সেই ক্রিয়্াকেই লোপ করিতে বসে। 
এক হাঞ্জার ভাগ জলে এক ভাগ স্রিক্নাইন্‌ মিশাইয়! প্রাণিশরীরে 
প্রবেশ করাইয়া! আচাধ্য বস্থ মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 
ইহাতে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতে আবার সেই 
ছ্রিকনাইনেরই দুই ভাগ এক হাজার ভাগ জলে মিশাইয়া প্রয়োগ 
করায়, ক্রমে হৃদস্পন্দন মুদ্ু হইতে আরম্ভ করিয়। শেষে লোপ 
পাইয়া গিয়াছিল। উত্ভিদেব দেহে পরীক্ষা করায় আচাধ্য বন 
মহাশয় ঠিক একই ফল পাইয়াছেন। হাজাব ভাগ জলে এক 
ভাগ ছ্রিক্নাইন মিশাইয়। প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের স্পন্দন খুব 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু যেই এক শত ভাগ জলে এক ভাগ 
প্রিক্নাইন্‌ মিশাইয়া প্রয়োগ করা গেল, অমনি স্পন্দন কমিতে 
কমিতে লোপ পাইল,__উদ্ছিদ্‌ মৃত্যুমুখে পতিত হইল । 

গোখুরা সাপের বিষ অঠি ভয়ানক | এক গ্রেণ বিষকে লক্ষ 
ভাগ করিয়৷ তাহার ৩১ ভাগ লইলে যে কণা-প্রমাণ বিষ পাওয়া 
যায়, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আর রক্ষা থাকে না। তখন মৃত্যু 
অনিবাধ্য হইয় দাড়ায়। ইহা! রোজার ঝাডান-কাড়ান মানে না। এক 
নীলক$ মহাদেব ছাড়া আর কেহ যে,এই বিষ হজম করিতেপারিয়- 
ছেন, তাহ। জানি না । আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, সাপের, 
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বিষে মরিলে মানুষ আবার বাচিতেও পারে । তাই সাপের বিষে 
যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার দেহকে না পুড়াইয়৷ জলে ভাসাইয়া 
দেওযা হয়। অর্থাৎ যদি জীবন ফিরিয়া আসে। সর্পাঘাতে 
নখীন্দরের মৃত্যু হইলে, বোধ করি এই জন্যই বেহুল! দেবী 
মৃতদেহ নষ্ট করিতে না দিয়া ভেলায় ভাসাইয়! লইয়| চট্িয়া- 
ছিলেন। আচাধ্য বস্থ মহাশয় গোখুরার বিষ প্রাণী ও উত্ভিদর 
দেহে প্রবেশ করাইয়া যে-ফল পাইয়়াছেন, তাহা! আশ্চর্যজনক । 
একটি সুস্থ মস্ত যখন জলে বিচরণ করিতেছিল, তখন তাহাকে 
ধরিয়া আচার্য বস্থু মহাশয় তাহার শিরায় গোখুরার বিষ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন । প্রযুক্ত বিষের পরিমাণ অতি অল্পই 
ছিল। হাজার ভাগ জলে কেবল -২ ভাগ বিষ মিশাইলে 
তাহাতে যে সামান্ত বিষ থাকে, তাহাই প্রয়োগ করা হইয়াছিল । 
দেখিতে দেখিতে সুস্থ মাছের হৃদস্পন্দন মৃভুতর হইয়৷ শেষে 
একেবারে লোপ পাইয়া গেল। মাছের হৃদস্পন্দনের যে-লিপি 
যন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুকালীন আক্ষেপ 
(970892)8 ) পধ্যন্ত ধরা পড়িয়াছিল। ইহার পরে আচার্ধ্য 
বস্থ মহাশয়, জলে শতকরা এক ভাগ বিষ মিশাইয়া তাহা 
উত্ভতিদ্দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। মৎস্যের হ্ৃদস্পন্দমনের 
ম্যায় ইহাতে উত্ভিদেরও হৃদ্‌স্পন্দন ক্রমে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 

এক লক্ষ ভাগ জলে একভাগ সাপের বিষ মিশাইয়া 
জগদীশচন্দ্র যে-সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফল আরে 
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বিস্ময়কর । এই অত্যল্প পরিমাণ বিষে উদ্ভিদের দেহে 
অবসার্দের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, বরং পূর্বাপেক্ষ! দ্রুতবেগে 
তাহার স্পন্দন চলিযাছিল। একটা গাছেব ডাল কাটিয়। আচার্ধ্য 
বস্থ মহাশয় সেটিকে এ বিষ-মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া বাখিয়া- 
ছিলেন, অনেকদিন ধবিযা তাহা তাজা! ছিল। বলা বাহুল্য, 
বিষের উত্তেজনাই কাট! ডালকে সজীব বাখিয়াছুল। 

এই পরীক্ষাব সময়ে আমাদেব কবিবাজ মহাশয়দিগের 
স্চিকাভরণ নামক ওুঁষধেব কথা জগদীশচন্ছেব মনে পড়িয়া- 
ছিল। এই ওঁষধে অতি অল্প পবিমাণে গোখুর! সাপেব বিষ 
মিশানো থাকে । যখন বোগী হিমান্গ হইযা জীবন মৃত্যু 
সন্ধিস্থলে দাডায়, তখন কবিবাজ মহশয়েবা স্থচিকাভবণ সেবনেব 
ব্যবস্থা করেন। ইহা আযুব্বেদোক্ত গঁধধ। হাজাব বসব 
ধবিয়া আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহাৰ কৰিয়। 
আসিতেছেন। যে-বিষ অত্যন্প সময়ে প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত 
করে, সেই বিষই অল্প পবিমাণে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইলে যে 
অম্ুতেব কাজ দেখায় তাহা! অতি প্রাচীন কালে আমাদের 
পূর্ববপুরুষগণ জানিতেন। ইহ। দেখিলে বাম্তবিকই বিস্মিত 
হইতে হয়। যে-তত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের নানা যন্ত্রে 
সাহায্যে বহু পরীক্ষায় জানিতেছেন, তাহা প্রাচীনেব! কি প্রকারে 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন চিস্ত। কবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 

যাহা হউক, যখন হৃদস্পন্দন প্রায় রোধ হইয়া প্রাণীকে 
মরণ-দশায় আনিয়াছে, তখন সুচিকাভরণ প্রয়োগে তাহার 
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অবস্থা কি ঈীড়ায় আচাধ্য বন্থ মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
সাধারণ মাছকে জল হইতে উঠাইলে, তাহার শ্বাস রোধ পায় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌স্পন্দনও কমিয়া আসে । আচার্য বন্থ মদ়্াশয় 
এই প্রকার মৃতপ্রায় মাছের দেহে জলে-মিশানে৷ স্চিকাষ্টরণ 
অত্যল্ল পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অল্প সমায়র 
মধ্যে তাহার অনিয়মিত লুপ্তপ্রায় হৃদস্পন্দন আবার নিয় 
ভাবে সবলে চলিতে আরম্ত করিয়াছিল । আশ্চধ্য নয় কি? 
উদ্ভিদ রস-শোষণ করিতেছে কিনা এবং শোষণের সময়ে 
তাহার বেগ কত, তাহা নির্ণয় কপার উপযোগী কোনো যন্ত্রই 
ছিল না । আচার্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, রস-শোষণের 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্‌-মাত্রেরই পাতা উপরে উঠিয়া এবং নীচে 
নামিয়া রস-শোষণের লক্ষণ জ্ঞাপন করে। রসশোষণ বন্ধ 
থাকিলে পাতার সঞ্চলনও বন্ধ হয়। কিন্তু এই সঞ্চলন এত 
অল্প যে, তাহা চোখে দেখ! যায় না এবং অণুবীক্ষণের মতো! 
যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। জগদীশচন্দ্র [01০০10118,07000 12175 
0গ্রাা)া। নামক একটি যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়া এই সঞ্চলন পরীক্ষা 
করিয়াছেন। কোনো উত্তেজক পদার্থ যে, রস-শোধণ বৃদ্ধি 
করে এবং বিষপদার্থের ষোগে যে তাহ! রোধ প্রাপ্ত হয়, এই 
যন্ত্রের সাহায্যে স্থুষ্পষ্ট ধরা পড়ে । | 
পরপৃষ্ঠায় জগদীশচন্দের ফাইটো গ্রাফের ছবি দিলাম । এই 
যন্ত্র দিয়! পরীক্ষা করায় গাছের পাতার অতি-মৃছ সঞ্চলন কত 
বড়-হুইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা ইহারি পরবর্তী ছবিতে পাঠক 


উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন ২৬৯ 


দেখিতে পাইবেন । দেখুন, গাছেব পাতার সঞ্চলন আলোক 
বিন্দুর আকারে যন্ত্রে কাগজে আপনিই লিপিবদ্ধ হুইতেছে। 





জগদীশচন্দ্র গাছটিকে একমাত্রা পো্টাসিয়ম্‌ ত্রোমাইভ খাওয়াইয়া 
ছিলেন । ইহা অবসাদক , তাই পাতার সঞ্চলনেও অবসাদের 


২৭০ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে-_বিদুময় রেখাটি নীচে নাযিয়াছে । 
যখন গাছটি পোটাসিয়ম্‌ ক্রোমীইডে অবসন্ন, তখন তাহাকে 
একমাত্রা কফি সেবন করানে। হইয়াছিল। কফি আবসাদ- 





নাশক । ছবিতে দেখুন, বিন্দুময় রেখাটি ক্রমে উপরে উঠিয়া 
বলবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । 


প্রাণী ও উদ্ভিদের স্ত্ায় 


আগ্নে হাত দিলে তাপ পাইবামাত্র হাত আপন হইতেই 
আগুনের কাছ হইতে সবিয়া আসে। এই কাজ করিবার 
জন্য আমাদের নিজেব কোনো চেষ্টা কবিতে হয না_বিপদ্‌ 
আসন্ন বুঝিয়। হাত আপনাকে আপনিই সাম্লায়। এই 
ব্যাপারটিকে বলা হয় আমাদের দেহের আাধুব (1103) 
ক্রিয়া। ইহা যে কি তাহা শবীববিদগণ জানেন । তহাব! 
বলেন, তাপের প্রবল উত্তেজন। স্রাধু অবলম্বনে শবীরের 
ভিতবে গিয়া কোনে। কোনে ন্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং 
তার পবে সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয! তাহাই আবার 
নৃতন আাধু দিয়া বাহিবেব দিকে ফিবিতে আবম্ত করে। 
অর্থাৎ যে-উত্তেজনা পূর্বে ছিল অন্তমূ্থ (41010), তাহাই 
এখন হইয়া দাড়া বহিমুর্খ (7070)0)1 শরীরবিদ্গণ 
বলেন, এই প্রতিফলিত বহিমু্থ উত্তেজনাই আমাদের হাতকে 
আগুনের কাছ হইতে সবাইযা আনে। এই কাজেব উপরে 
আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নাই। খুব জোব না করিলে হাতকে 
আগুনের কাছে এগানো ধায় না। ইহাতেই কলের মতো 
হাত আগুনের কাছ হইতে সরিয়া যাঁষ। ইহার উপরে 
ইচ্ছাশক্তির কোনো অধিকারই নাই। প্রাণিশবীর ব্যবচ্ছেদ 
করিলে তাহাতে *দর্ধোো অন্তসূথ ও বহিযূ্থ যু 
পাশাপাশি বিন্যস্ত দেখ! যায়। 


২৭২ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


আচাধ্য জগদীশচন্দ্র উত্ভিদ্ধের দেহও অন্তমু্খ ও বহিমুখ 
স্নাফুগুচ্ছের আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, তাহাদের 
কাধ্য ষে প্রাণীরই অনুরূপ চলে, তাহাও দেখাইয়াছেন। 
তিনি লঙ্জাবতীর পাতার বেটা লইয়া! পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
ইহাতে বোটার চারিটি করিয়া ন্সাযুগ্ুচ্ছ ধর পড়িয়টছিল। 
এগুলিই বোটার উপরকার চারিটি পাতার বুস্তমূলের 
(1901517105 ) সহিত স্সায়বিক যোগ রক্ষা করে। জগদীশচন্দ্র 
দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, এই ন্নাফুগ্চ্ছগুলি একই 
প্রকার স্গায়ু লইয়া গঠিত নয়। প্রত্যেক গুচ্ছের বাহিরে 
এবং ভিতরে দুইটি করিয়া পৃথক্‌ স্নাযু-স্ত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে । 
ইহাদের কাধ্য প্রাণীর অন্তমূথ ও বহিমুখ ক্সামুর অনুরূপ 
হইতে দেখা গিয়াছে । আশ্চয্য ব্যাপার নয় কি? 

আমাদের দেহে যদি কেহ ধীরে হাত বুলাইয়া দেয়, 
তাহ! বেশ ভালোই লাগে । হাতের এই রকম স্পর্শ আমাদের 
দেহের হানিকর নয়। ইহার অতি মৃছ উত্তেজনা অস্তমুথ 
স্নায়ু দিয়া চলিয়া শেষে আমাদিগকে আরাম জানায়। কিন্তু 
হাত না বুলাইয়া যদ্দি কেহ ছুরি দিয়া আমাদের গায়ের 
চামড়া চাঁচিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমরা আরাম 
পাই কি? মোটেই আরাম পাই না। এ ক্ষেত্রে ছুরির 
আ'চড়ের প্রবল উত্তেজনা অস্তমূ্থ ন্নাুর সাহাযো ভিতরে 
গিয়া স্বাযুকেন্দ্রে ঠেকে এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হওয়ার 
পরে বহিমুখি স্নায়ুর পথে বাহিরে আপিয়া আমাদিগকে 


প্রাণী ও উত্তিদের ল্সাযু ২৭ও 


ছুরির কাছ হইতে দুরে লইয়া যায়। প্রবল উত্তেজনা দেহের 
হানিকর, তাই এই উপায়ে দেহ শ্বভাবতঃ নিরাপদ থাকিতে 
চায়। উদ্ভিদেও অবিকল ইহাই দেখা গিয়াছে । স্থর্যের 
আলো! ন1! পাইলে উত্ভিদের জীবনাস্ত হয়। আলোই পাতায় 
পড়িয়া তাহাদের খাদ্য হজম কবায়। শ্ৃতরাং আলোর মৃদু 
উত্তেজন! উদ্ভিদের পরম উপকারী । ্্ধামুখাব কচি পাতা 
বেশি আলো পাইবার জন্য সুয্য যেদিকে থাকে সে-দিকে 
আপনা হইতেই মুখ ফিরায়। লজ্জাবতী এত লাজুক, তথাপি 
সে সব পাতাগুলিকে খুলিয়া সমস্ত দিন বোদ পোহায় । 
রোদের মৃছ উত্তেজনা উদ্ভিদের অস্তমু্ জাযু দিয়! চলিয়! 
তাহাদের পাতাগুলিকে উন্মীলিত করে এবং যাহাতে পূর্ণমাজ্রায় 
বৌন্র গায়ে পড়ে তাহার জন্য সেগুলিকে প্রয়োজন মত 
বাকাইয়া ধবে। কিন্তু যখন উত্তেজন! প্রবল হয়, তখন আর 
এ ভাবটি থাকে না। এই অবস্থায় উত্তেজনা হইতে দুরে 
থাকিবার জন্য উত্ভিদের প্রাণপণ চেষ্টা হয়। এই সময়ে সেই 
অনিষ্টকর প্রবল উত্তেজন! অন্তমু আাফু দিয়া ভিতরে যায় 
বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ন্নাযুকেন্ত্রে প্রতিফলিত হইগ্না বহিমুখে 
আষুর সাহায্যে বাহিরে আসে। ইহাতে আপনা হইতেই 
পাতা গুটাইয়া যায় এবং উত্তেজনার দিক্‌ হইতে দূরে থাকিবার 
জন্স ঘাড় বাকায়। প্রাণীব ও উদ্ভিদেব স্নাযুব কাধ্যে এই 
গ্রকার অত্যাশ্ধ্য মিল দেখিয়া বিম্মিত না! হইয়া থাকা 
* যায় না । উদ্ভিদের পাতা ও ও কচি ডালের উঠানাম। এবং মুখ 
১৮ 


২৭৪ জগদীশচন্দ্রের আবিফষার 


ফিরানে। যে আ্বাযুর উত্তেজনাতেই হয়, তাহা! জগদীশচন্দ্র 
উহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণীর দেহে যেমন অর্তমুখ ও 
বহিমুখে নায় থাকে, উত্তিদের দেহেও ঠিক তাহাই 'আছে। 
উভয় দেহেই বাহিরের উত্তেজনা অন্তমুর্থ (47তাশে6) আয়ু 
দিয়! স্বাযুকেন্দ্রে যায় এবং উত্তেজনা যদি প্রবল হয় তাহা 
কেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহিমুর্থ (7010ণ16) আমু দিয়া 
বাহিরের দিকে আসে। ইহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের অঙ্গ 
সঞ্চালন করিয়। প্রবল উত্তেজনার হাত হইতে নিজেদের রক্ষা 
করে। প্রাণিদেহে এই উভয় সায়ূতে উত্তেজন।র বেগ একই 
প্রকার বা বিভিন্ন তাহা আমাদের জানা নাই। আদাধ্য 
জগদীশচন্দ্র উভভিদে স্বায়ুর উত্তেজনা-বহনের বেগ পরিমাপ 
করিতে গিয়৷ যে-ফল পাইয়।ছেন তাহা অত্যাশ্চধ্য | আযবিক 
উত্তেজনা! যত দূরে যায়, ততই তাহার বেগ কমিয়া আসে । 
ইহা দেখিয়া মনে হয়, অন্তক্সয়ুব সাহায্যে উত্তেজন| কেন্ত্রে 
পৌছিয়া যখন বহিন্ষণযু দিয়া বাহিরে আসে, তখন সেই 
বেগ আরো কমে। কারণ বাহির হইতে কেন্দ্রে যাওয়া এবং 
কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসার পথটা, বাহির হইতে কেবল 
কেন্দ্রে যাওয়ার পথের দ্বিগুণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় 
জগদীশচন্দ্র ইহারি ঠিক বিপরীত ফল পাইয়াছেন। তিনি 
দেখিয়াছেন, যে-বেগে অস্তমু্থ মামু দিয়া উত্তেজনা কেন্দ্রে 
যায়, তাহারি প্রায় ছয় গুণ বেগে সেই উত্তেজন। বহিমু' 
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আমু দিয়া বাহিরে আসে। এই বেগবৃদ্ধির জন্ত যে-শক্তির 
প্রয়োজন তাহা আসে কোথা হইতে? জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, 
অস্তমূখখ উত্তেজনাকে বহিমুখ করিয়াই স্ায়ুকেন্দ্রের কাজ 
শেষ হয় না,নৃতন শক্তি দান করিয়া উত্তেজনাকে অধিক 
বেগে বাহিরে প্রেরণ করাও তাহার একটি কাজ। 

ইহা হইতে বুঝা যায়, স্সায়ুকেন্দ্র উত্তেজনাকে নির্দিষ্ট দিকে 
চালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না-সে আবশ্যক মতো কাঁজ 
চালাইবার জন্য অনেক এক্তিও সঞ্চয় করিয়। বাখে। বন্দকের 
বারুদের যে শক্তি আছে, তাহ! বারুদ্দের মধ্যে স্থৃপ্ত অবস্থায় 
থাকে। বন্দুকের ঘোড়া টিপিলে তাহাই বন্ধনমুক্ত হইয়া 
গুলিকে চালায়। জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, অন্তমু উত্তেজনা 
স্নায়ুকেন্দ্রে পৌছিয় বন্দুকের ঘোড়ার মতোই সেখানকার 
শক্তি-ভাগারের দ্বার খুলিয়৷ দেয়। তার পরে সেই শক্তিতেই 
বহিমুর্খ উত্তেজনা ভীমণ বেগে বাহিরের দিকে ছুটিতে 
আর্ত করে। শত্রর আকম্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষ। পাইবার 
জন্য রাজারা দুর্গে অনেক গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া 
রাখেন। ক্ায়ুকেন্দ্রের শক্তি-সঞ্চয় কতকটা সেই রকমেরই 
ব্যাপার । দেহরক্ষার জন্ত কখন অন্তমু্থ উত্তেজনাকে হঠাৎ 
বহিমুখ্খ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। তাই 
স্াযুকেন্্র প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাছে রাখে। তার পরে 
বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র শ্সায়ুকেন্ত্র সেই শক্তি প্রয়োগে 
উত্তেজনাকে বহিমুখ করে। ইহার ফলেই উত্ভিদ নিজের 
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ডাল-পাতা বীকাইয়া অত্মরক্ষা করিতে পারে। ন্নায়ুকেন্দ্রের 
এই কাধ্যে যদি একটু বিলম্ব ঘটে, তহো হইলে মহা বিপদ্‌ 
উপস্থিত হয়। তাই সে সর্বদা প্রচুর শক্তি সঞ্চিত ম্নাখিয়া 
অন্তমূথ ল্লাধু কি সংবাদ বহন করিয়া আনে, তাহার কষা 
করিতে থাকে । জীবন-রক্ষার জন্য উদ্ভিদ-দেহের এই স্থু 
বিশ্ময়কর নয় কি? 


উদ্ভিদের স্নায়ু 


আঙলে ছুঁচের আগ! দিয় খোঁচা দিলে আমরা বেদনা 
বোধ করি। শরীরতত্ববিদ্‌ বলেন, খোচার উত্তেজনা স্বাযূতস্ত 
(৩:৮৪ 0099৭) দিয়া বহিয়া মন্তিষ্ধে পৌছিলে বেদনার 
অনুভূতি হয়। কোনে। কারণে যখন প্রাণি-শবীরের স্ায়ু বিকৃত 
হইয়া যায়, তখন তাহা উত্তেজনাকে মস্তিষ্ে লইয়া যাইতে 
পারে না”_কাজেই এই অবস্থায় বেদনা-বোধের শক্তি লোপ 
পায়। 

পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত রোগীতে ইহার বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই ব্যাধিতে রোগীব বিশেষ কোনো! অঙ্গের 
স্লাধুজাল বিরৃত হইয়া যায় । তাই সেই অঙ্গকে উত্তেজিত 
করিলে, উত্তেজন। স্নায়ু বহিয়। মস্তিষ্কে যাইতে পারে না। 
কাজেই, রোগীর বেদনা-বোধ লোপ পায়। পায়ের আঙুলে 
কাট। ছ্ুটিলে, আমর] সঙ্গে সঙ্গে কাটার বেদন| অন্ুতব করি। 
তাই মনে হয় আঘাত ও বেদনা-বোধ ঠিক এক সঙ্গেই ঘটে । 
কিন্তু প্ররুত ব্যাপার তাহ। নয় । টেলিগ্রাফের তার দিয়া 
এক জায়গার সন্কেত আর এক জায়গায় পৌছিতে 
যেমন অতি অন্ন সময় লয়, তেমনি আঘাতের 
উত্তেজনা দ্সায়ু-স্ত্র দিয়া মন্তি্ধে পৌছিতেও একটু 
সময় লয়। শরীরতত্ববিদ্গণ, ইহা হিসাব করিয়া বাহির 
করিয়া! দিতে পারেন। হিসাব অতি নহজ। যদি কোনো 
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আাযুজাল মাংস-পেশীতে (20050198) আসিয়! শেষ হয়, তকে 
স্নায়ুর দৃববর্তী প্রান্তে আঘাত দিলে সেই আঘাতের 
উত্তেজনা পেশীতে আসিয়া! পৌছায় এঘং সঙ্গে! সঙ্গে 
পেশী সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। স্ৃতরাং শ্নায়ুব এক প্রান্ত 
হইতে উত্তেজনাটি কতক্ষণে অপর প্রান্তে পৌছিল, তাহা 
উত্তেজনা-প্রদানের সময় এবং পেশীর সঙ্কোচের সময়ের অন্তর 
হইতে জান! যায়। তার পরে স্নায়ুর দৈধাকে, উক্ত সময় দিয়া 
ভাগ দিলে, উত্তেজন! কি-প্রকার বেগে স্নায়ুর ভিতর দিয়া 
চলিয়াছিল, তাহা ঠিক করা যায়। 

আমরা! যখন টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের 
সাহায্যে এক স্থানের সঙ্কেত অন্ত স্থানে প্রেরণ করি, তখন 
তাহাতে গ্রাহক, প্রেরক ও প্রকাশক, এই তিনটি বিশেষ 
ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। টেলিগ্রাফ মাষ্টার যে-কলটির চাবি 
টিপিয়া সন্কেত প্রেরণ করেন, তাহা “গ্রাহক” । টেলিগ্রাফের 
তার “বাহক” । কারণ ইহাই সঙ্কেত বহন করিয়া লইয়া যায়। 
তারের সাহায্যে সঙ্কেত পৌছিলে যে-কলটি আপনা হইতেই 
শব করিয়া সঙ্কেত জ্ঞাপন করে, তাহাই “প্রকাশক”? আমুর কাজেও 
আমর] এই প্রকার তিনটি অংশ দেখিতে পাই । পূর্ববের উদাহরণে 
শরীরের যে-অংশ বাহিরের আঘাত অনুভব করে, তাহা “গ্রাহক” 
(759910$0) 1 যে স্নায়ু জাল আঘাতের উত্তেজনা বহন করিরা 
লইয়া যায়, তাহাই “বাহক” (0০০80%0) । তার পরে যে-পেশী 
উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইয়া সাড়া দেয়, তাহ! প্রকাশক (7:9০১০:)। 
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প্রাণীর কোনে। অঙ্গে আঘাত দ্বিলে যেমন তাহার উত্তেজন। 
দুরে পৌছায়, সাবু জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অক্ষেও তাহা দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। লজ্জাবতী গাছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখ। যায়। 
ইহার ভালে বাঁ পাতায় বোটার কোনো স্থানে বিদ্যুৎ দ্বারা বা 
অন্য কোনে। প্রকারে উত্তেজনা গ্রয়োগ কর, _-দেখিবে, সেই 
উত্তেজন! তাহার অন্ত অঙ্গে গিয়া সেখানকার পাতাগুলিকে 
বুজাইয়া দিবে । স্থতবাৎ প্রাণিদেহেব ন্সামুজাল যেমন 
উত্তেজনাকে বহিয়া লইয়৷ যায়, লঙ্জাবতীব দেহের সেই রকমই 
একট কিছু উত্তেজন! বহন করিয়া লইয়া যায়, ইহা মনে 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক। লজ্জাবতী লইয়া পরীক্ষা! করার সময়ে 
ইহাই জগদীশচন্দ্রেব মনে হইয়াছিল এবং পরে নানা প্রকার 
পরীক্ষা করিয়। প্রাণীর দেহেব মতে! উদ্ভিদেরও দেহ যে সত্যই 
স্নামু জালে আবৃত তাহ। তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন | 

লজ্জাবতীর দেহেব এক অংশে উত্তেজনা দিলে তাহা যে, 
দুরের পাতাতে পৌছায়, ইহা উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ জানিতেন। 
কিন্ত তথাপি তাহার] যে কেন উদ্ভিদের স্নায়ুমগ্ুলীর অনুসন্ধান 
করেন নাই, তাহা বুঝ| যায় না। উদ্ভিদের দেহে উত্তেজলা 
পরিবহন সম্বন্ধে ইহার। যে সকল ব্যাখ্যান প্রদান করেন, 
জগদীশচন্দ্র তাহার প্রত্যেকটির অসাবতা প্রমাণ করিয়া নিজের 
সিদ্ধান্ত স্প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন । 

ফেফার (০) সাহেব একজন নামজাদা উত্ভিদ্তত্ব- 
বিদ। তিনি লঙ্জাবতীর ডালে ছুরির খোঁচা দিয়া পরীক্ষা 
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করিয়াছিলেন । ইহাতে আহত স্থান হইতে রস বাহির হইতে 
আবস্ত হইয়াছিল এবং দূরের পাতা বুঁজিয়৷ আসিয়া আঘাতের 
বেদনা জানাইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি তাজ | গাছের 
ডালকে জলপূর্ণ রবারের নলের সঙ্গে তুলনা করিয়। বলিয় 
রবারের নলের গায়ে ছিদ্র করিলে তাহার ভিতরকার জল 
বাহিরে আসিয়া যেমন নলটিকে তৃব ড়াইয়। ফেলে, গাছের ডালেও 
ঠিক সেই রকমেরই ব্যাপার ঘটে। গাছের ডাল ঠিক জলপূর্ণ 
রবারের নলেরই অবস্থায় থাকে । স্থতরাং যেই তাহার গায়ে 
ছুরির খোঁচা মারা যায়, অমনি ভিতরের রস বাহিরে আসিয়া 
ডালের ভিতর রসের চাপ কমাইয়! ফেলে । এই চাপের হ্বাসেই 
লজ্জাবতীর পাতা! গুটাইয়া আসে। 

রিকা (70০০8) সাহেবও একজও বড় বৈজ্ঞানিক। 
উদ্ভিদ্‌্তত্ব-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া তিনি ষশস্বী হইয়াছেন । 
ইনিও ফেফার সাহেবের মতে! লজ্জাবতীর দেহে ছুরির 
খোচা মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন । ইহাতে দূরের পাতাগুলি 
জোড় বাধিয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার ব্যাখ্যানে তিনি বলেন, 
ছুরির ঘায়ে গাছের আহত স্থানে হামেণন্‌ (80009 ) নামে 
এক রকম বিষের উৎপতি হয়। তার পরে সেই বিষ উদ্ভিদের 
'্বাভাবিক রস-প্রবাহের সঙ্গে পাতার গোড়ায় গৌছিলে, পাতা! 
জোড় বাধিয়া সাড়। দেয়। 

ফেফার ও রিকা সাহেবের এই দুইটি পৃথক্‌ সিদ্ধান্ত আচাধ্য 
অগরদীশচন্দ্র কি-প্রকারে খগ্ুন করিয়াছেন আলোচনা করা 


উদ্ভিদের তায় ২৮১ 


যাউক। প্রথমেই দেখা যায়, ছুরিব খোচা বা সেই রকম 
কোনে বড় বকমেব আঘাত প্রয়োগ না! কবিলে উত্তেজনা 
উদ্ভিদের দেহ দিয়া চলে না, ইহাই পূর্ক্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ 
বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাহাবা মনে কবিতেন, প্রাণীদের 
মতো! উদ্ভিদ উত্তেজনশীল নয়। সুতরাং বেশি রকম আঘাত 
না দিলে তাহারা সাডা দেষ না। এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ 
অমূলক, আচাধ্য বন্ধ মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়া প্রমাণ 
কবিয়াছেন। তিনি লজ্জাবতীব দেহে অতি মৃছ বৈদ্যাতিক 
উত্তেজনা প্রয়োগ কবিয়াছিলেন। ইহাতেও গাছটির দূরবর্তী 
পাতাগুলি জোড বাীধিয়৷ সাড়া দিয়াছিল। কেবল ইহাই 
নয়, যে মৃছু উত্তেজনাব বেদনা প্রাণীরা অনুভব করিতে 
পাবে না, সেই বকম উত্তেজনাতেও তিনি উত্ভিদূ্কে সাডা 
দিতে দেখিয়াছিলেন। দেহে ছুরিব খোচা দেওয়! গেল ন! এবং 
ক্ষত হইতে বসও বাহিব হইল না, তবে উদ্ভিদুদেহে কি-প্রকারে 
উত্তেজন] বাহিত হইল? জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, প্রাণিদেহেব 
মতোই উত্ভিদ-দেহে আয়ুজাল আছে এবং তাহা প্রাণীর স্সায়ুর 
মতোই উত্তেজনশীল। ইহাই মৃদু উত্তেজনাকে বহিয়া দূরে লইয়া 
ফায়। উত্ভিদ্-দেহে উত্তেজন। চলাচল সন্বদ্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি 
যে মিথ্যা, এই পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হইয়! যায়। কিন্তু আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্র এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরো অনেক 
পরীক্ষায় সেগুলির অসত্যত। প্রমাণ করিয়াছেন। 

রিকা সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ক্ষত স্থানে যে উত্তেজক 


২৮২ জগদীশচজ্জের আবিষ্কার 


বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাই দেহের ভিতরকার রস-প্রবাহের. সহিত 
চলিয়া লঙ্জাবতীর দূরবত্তী পাতাকে গুটাইয়৷ দেয়। | যেমন 
নর্দামার জ্বল নীচু হইতে উপরের দিকে যায় না, তেমনি 
উদ্ভিদের দেহের রস-প্রবাহ কখনই উপর হইতে নীচে নামে 
না। উহা! পরীক্ষিত প্ব সত্য । সুতরাং রিক! সাহেবের কথা 
সত্য হইলে বলিতে হয়, উদ্ভিদ্‌-দেহের আঘাতের উত্তেঞ্জন। 
রসের সঙ্গে সঙ্গে কেবল নীচু হইতে উপর দিকেই চলিতে 
পারে,_-তাহা যে উপর হইতে নীচের দিকে নামিবে, ইহা 
কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় 
অতি সামান্য উত্তেজনাকেও উত্তিদ-দেহের উপর হইতে নীচের 
দিকে সুস্পষ্ট নামিতে দেখাইয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, 
ফেফার ও রিক1 সাহেব যে-ছুইটি পৃথক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটুও সত্য নাই। 

পরপৃষ্ঠার চিত্রখানির প্রতি পাঠক দৃষ্টিপাত করুন! চিত্রের 
(৪) চিহ্নিত অংশটি উত্তেজনা! প্রয়োগের শলাকা। (৮) 
চিহ্নিত অংশটি সামান্ত উত্তেজন! প্রয়োগের চিত্র। দেখুন ৪ 
স্থানে উত্তেজনা প্রয়োগে গাছের ডালের উচু নীচু উভয়দিকেই 
উত্তেজনা চলিতেছে । , (9) চিহ্হিত অংশটি প্রবল উত্তেজনা 
প্রয়োগের চিত্র। দেখিলেই বুঝা যাইবে ৪ স্থানে উত্তেজন! 
প্রয়োগে তাহা ভাইন পাশ দিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং পরে 
তাহাই বাম পাশ দরিয়া নীচে নামিতেছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার 
ফল দেখিয়া এই সব চিত্র আকা হইয়াছে । ইহা দেখিলে 


উদ্ভিদের আাষু. ২৮৩ 


উদ্ভিদ্ুদেহের উত্তেজনা পরিচলন-সম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি 
যে কত নিরর্থক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।, 





হ8, ১ 


এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,__উদ্ভিদ্‌-দেহের 
উত্তেজনা যে প্রাণিদেহের মতো সায়ুর সাহায্যে চলাফেরা করে 
তাহার প্রমাণ কোথায়? আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বহু পরীক্ষা 
দেখাইয়া! স্সাফুর অন্তিত্ব প্রমাণ করিমাছেন। এখন আমরা 
সেই সকল পরীক্ষার একটু পরিচয় দিব। স্থায়ুর একটা! 
প্রধান বিশেষত্ব এই যে, প্রাণীর দেহাভ্যস্তরে কোনো 
প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে তাহার শ্ায়ুর উত্তেজনা-পরিবাহন 
শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রাণীর শরীরে খুব ঠাণ্ডা দাও, 


২৮৪ জগদীশচঙ্গের আবিষ্কার 


দেখিবে ভাহায় ন্াযুজালের উত্তেজনা-পরিবাহনশক্কি 
কমিয়া আসিতেছে এবং ঠাগ্ডার পরিমাণ অধিক হইলে 
স্নামুজ্জাল একেবারে অসাড় হইয়া! পড়িতেছে। বিষ- ঘলাগেও 
তাহাই দেখা যায়। দেহের সমস্থ প্াযুতে বিষ (দলে, 
তাহা আর উত্তেজন। বহন করিতে পারে না। শরীরের 
কোনো অংশের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইতে 
থাক, দেখিবে সেই স্থানের স্বামু অকর্ধণ্য হইয়া যাইতেছে। 
তখন তাহ! আর উত্তেজন। বহন করিতে পারিবে ন|। 
এইগুলি প্রাণীর স্সামুমগ্ডলীর বিশেষ ধর্শ। উদ্ভিদের দেহের 
ভিতর দিয়! উত্তেজনা পরিচলনের সময়ে যদি এই সকল ধশ্খ 
প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ ল্লাযুরই সাহায্যে উত্তেজনা 
বহন করে বল! যায় না কি? আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের 
ন্নামুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময়ে এই যুক্তিরই আশ্রয় 
লইয়াছেন। তিনি শত শত পরীক্ষায় স্নায়ুর উত্তেঙ্জনা-বহনের 
সহিত উদ্ভিদের উত্তেজনা-বহনের এত স্ুশ্ম মিল দেখিতে 
পাইয়াছেন যে, তাহার কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। 
উত্ভিদ বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া! দেহের ভিতর দিয়! কত বেগে 
উত্তেজন। পরিচালনা করে, তাহা স্বরচিত [6907200 76- 
000৪7 নামক যন্ত্রের লাহায্যে জগদীশচন্দ্র স্থির করিয়া এই 
সকল পরীক্ষা! করিয়াছিলেন । 

স্বাস্থ্যের সহিত এবং বাহিরের শীঁতাতপের সহিত প্রাণীর 
সনাযুজালের উত্তেজনা-বহুনের গুঢ় সম্বন্ধ আছে। উত্তিদের 


উদ্ভিদের জায় ২৮৫ 


উত্তেজনা-বছনে জগদীশচন্দ্র অবিকল সেই সকল সন্বন্বও আবিষ্কার 
করিয়াছেন। শীতে জভসভ হইয়। পড়িলে, প্রাণীর স্বামু তাড়া 
তাড়ি উত্তেজনা বহন করিতে পাবে না; কিন্ধু গরম পাইলে 
সেই স্সাযুই সবেগে উত্তেজনা বহিতে থাকে । আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
উত্ভিদেও তাহাই দেখিয়াছেন। শীতকালের চেয়ে গ্রীন্মকালে 
উত্তিদ্গণ তাড়াতাডি উত্তেজনা চালনা করে। মোটা-প্রাণীর 
দেহের স্নায়ু টিলাঢালা বকমে কাজ কবে। তাহ। কোনো 
উত্তেত্বনাকে তাড়াতাডি বহন করিতে পারে না। কিন্তু সরু 
ছিপছিপে প্রাণীর ্ায়ুতে ঠিক তাহারি উপ্ট| কাজ দেখা যায়,_ 
ইহাদের স্নায়ু তাড়াতাড়ি উত্তেজনা বহন করে। উত্ভিদেও এই 
ব্যাপারটি অবিকল ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় মোটা 
ডালের চেয়ে সরু ডালের ভিতর দিয়া উত্তেজনা! তাড়াতাড়ি 
চলাফেরা করিয়াছিল । সতেজ সরু লজ্জাবতীর পাতার বৌটার 
ভিতরে উত্তেজনা-পরিচলনেব বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ষোল ইঞ্চি 
পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। মানুষ, গরু প্রভৃতি উদ্ধত প্রাণীর 
স্নাধু যে-বেগে উত্তেজনা বহন করে, তাহার তুলনায় ইহা 
অল্প বটে, কিন্ত নিকষ প্রাণীব ন্সামুব তুলনায় ইহাকে কখনই 
অল্প বল! যায় না। 4009407) প্রভৃতি প্রাণীর স্নায়বিক বেগ 
ইহা অপেক্ষা অনেক কম। উদ্ভিদের স্গায়ুর কার্ধ্যকরা শক্তি 
উন্নত ও অনুন্নত প্রাণীদের ্াধূুশক্তির মাঝামাঝি । 

পাঠক এখন পরপৃষ্ঠার চিত্ররটিব প্রতি দৃষ্টিপাত করন । অধিক 
শৈত্য-প্রয়োগে গাছের ন্নামুর উত্তেজনা বহনের শক্তি ক্রমে 


২৮৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


কমিয়! কি প্রকারে লোপ পাইয়াছিল, ইহা চিত্রদৃষ্টে বুঝ। যাইবে । 
চিত্তের (১) চিহ্নিত অংশ সুস্থ লক্জাবতীর বোটার সাড়ালিপি। 
'বৌটায় অল্প ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে, তাহার উত্তেজনা-বহনের 
'ৰেগ কেমন কমিয়া আসিয়াছিল, তাহ। (২) চিহ্নিত স্মংশে 
লিপিব্ধ আছে। (৩) চিহ্নিত চিত্রে বরফ-জল প্রয়োগের 
ফল আকা আছে । দেখুন, বরফ-জলের ঠাণ্ডায় বোটার স্াযু 





আর উত্তেজন! বহন করিতে পারিতেছে না। ইহার পরে 
জগদীশচন্দ্র গাছটির পত্র-মূলে (7১01৬1115 ) উত্তেজন। প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। (৪) চিহ্নিত অংশটি দেখিলেই বুঝ যাইবে, 
ইহাতে গাছটি কেমন স্বাভাবিকভাবে উত্তেজনা বহন করিতেছে । 

মানুষের পক্ষাঘাত রোগ হইলে, ভাক্তীর মহাশয় বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় দেহের রোগাক্রান্ত স্থানে বিদ্যুৎ-প্রবাহের চালন! 


উত্তিদের স্নায়ু ২৮৭ 


করেন। ইহাতে স্গাযুমণ্ডলীর উত্তেজনা-বাহনশক্তি ফিরিয়া 
আসে,রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়। আচাধ্য জগদীশচন্র উদ্ভিদের 
ন্াযুমগ্ুলীতে বিছ্যুৎ-প্রবাহ্‌ চালাইয়া অবিকল এ ফলই 
পাইয়াছেন। খুব ঠাণ্) পাইবার পরে যখন গাছের স্বামুজাল 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোগীর স্াযুব স্তায় অসাড় হইয়৷ পড়িয়াছিল, 
তখন তিনি সেই সকল স্ায়ুর ভিতরে বিদ্যুতের প্রবাহ চালনা 
করিয়াছিলেন। ইহাতে অল্প কালের মধো স্সায়ুগুলি প্ররুতিস্থ্‌ 
হইয়াছিল। আশ্চধ্য নয় কি? 

পটাসিয়ম্‌ সাইন।ইড্‌ একটা ভয়ানক বিষ। অতি অল্প 
মাত্রায় প্রাণিদেহে প্রবেশ কবিলে মৃত্যু অনিবাধ্য হইয়! প্লাড়ায়। 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র এই বিষ-মিশ্রিত জলের পটি লঙ্জাবতীর 
বৌটায় লাগাইয়। পরীক্ষা কবিয়/ছিলেন। যে-সকল স্থায়ু 
একটু আগে সবেগে উত্তেজনা বহন কবিতেছিল, পাচ মিনিট 
পবে তাহারা আব উন্নেজন| বহন কবিতে পাবে নাই। বিষের 
্রিয়ায় স্্ায়ুর কাধা একেবাবে লোপ পাইয়াছিল। 

প্রাণিশরীরে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিলে অবস্থাবিশেষে 
স্নাুমণ্ডলীর উপরে প্রবাহের কাধ্য নানা প্রকার হয়। ইহা 
একটা স্থপরীক্ষিত ব্যাপার,_-প্রাণিতত্ববিদ্‌ মাত্রেই ইহার কথা 
জানেন। প্রাণিশরীরের ভিতর দিয়া হঠাৎ বিছ্বাৎ-প্রবাহ 
চালনা কর, দেখিবে যে-স্থান হইতে প্রবাহ দেহের বাহিরে 
আসিতেছে সেখানকারই স্বায়ু উত্তেজিত হইতেছে। এই 
প্রবাহকে হঠাৎ রোধ কর, এখন দেখিবে, ফে-স্থানে প্রবাহ 


২৮৮ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


শরীরে প্রবেশ করিতেছিল, সেখানকার স্বাদ উত্তেজিত 
হইয়া দাড়াইতেছে। লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের 
দেহে বিছ্যুৎ-প্রবাহ চালাইয়া জগদীশচন্দ্র অবিকল এই ফিলই 
পাইয়াছেন। প্রণীর স্লাযুমণ্ডলীঘ্ব উত্তেজনা বহনের সহিত সন 
উত্তেজন1-বহনের এত খু'টিনাটি মিল দেখিয়া! বাস্তবিকই অবাক 
হইতে হয়। উদ্ভিদের দেহ প্রাণিদেহেরই মতো! যে নায়ুজ'টূল 
আচ্ছন্ন, এই সকল পরীক্ষালন্ধ ফলের কথা শুনিলে নিঃসন্দেহে 
স্বীকার করিতে হয়। ফেবর্রিয়ায় প্রাণিদেহের উত্তেজনা 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে বাহিত হয়, উদ্ভিদ-দেহের 
উত্তেজন। বহনে সেই ক্রিয়াই বর্তমান | 





উপরের চিত্রটি দেখুন । বিছ্যৎ-প্রবাহ দিয়! পরীক্ষা করায় 
উদ্ভিদের স্নায়ু কি-প্রকারে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে 
আকা হইয়াছে । বাম দিকের চিত্রে উত্তেজনা বাম হইতে 
দক্ষিণ দিকে চলিয়া পাতা গুটাইতেচ্ছে। প্রবাহ যে-স্থান 
হইতে বাহির হইয়াছিল সেই স্থানের ন্াযু উত্তেজিত 


উদ্ভিদের স্সাযু ২৮৯ 


হওয়ায়, ইহা! দেখা গিয়াছিল। তার পরে সেই প্রবাহকে হঠাৎ 
রোধ করায় যাহা হইয়াছিল চিত্রের ডাইন দিকের অংশে 
তাহা আকা আছে। এখানে আ্াুঅবলম্বনে উত্তেজন। 
বিপরীত দিকে চলিতেছে । অর্থাৎ যেখানে প্রবাহ দেহের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই স্থানেরই নায়ু উত্তেজিত হইয়া 
পড়িতেছে। 


১৪ 


প্রাণিদেহের স্তায় উদ্ভিদ-দেহেও যে স্নামু আছে, 
অধ্যায়ের বিবরণ হইতে তাহা স্থস্পষ্ট বুঝা যায়। 
ইহা। নয়, উদ্ভিদের নার ক্রিয়া যে প্রাণীর সসাুর ক্রিয়ার অন্তর 
পূর্বোক্ত বিবরণ পাঠে তাহাতে আর অন্ুমাত্র সন্দেহ থাকে না। 
দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রাণীর আাধু কোথায় অবস্থিত তাহা 
প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। উত্ভতিদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া 
তাহার স্সায়ু বাহিব করিবাব জন্ত সার্‌ জগদীশচন্ত্র দীর্ঘকাল 
গবেষণ! করিয়াছিলেন । ইহাতে তিনি যে ফল পাইয়াছেন, 
তাহার কথ! শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাণীব আ্ায়ু- 
জালকে যেমন চোখে দেখ! যায়, এবং নাভিয়া চাড়িয়া 
পরীক্ষা করা যায়, জগদীশচন্দ্র ঠিক সেই রকমেই উদ্ভিদের 
ন্াযু-স্থত্রগুলিকে চোখে দেখাইয়া নানা পরীক্ষা করিতেছেন। 
উদ্ভিদ্‌, প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, উদ্ভিদের হ্বামুমণ্ডলী নাই, 
ইত্যাদি কথা ধাহার! প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাব! 
এই ব্যাপারে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র 
এই আবিষ্কার সত্যই জীবতত্বে এক যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছে. 

যাহা হউক, জগদীশচন্দ্র কি-প্রকারে উত্ভিদদেহের ম্বাযু- 
স্ুত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছেন, এই অধ্যায়ে তাহ সংক্ষেপে 


বিবৃত করিব। 


দেহ-ব্যবচ্ছেদে নাসুর আবিষ্কার ২৯১ 


এক দেশ হইতে দেশাস্তরে টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্ত 
সমুদ্রের তলায় যে-সব মোটা মোটা ধাতুর তার থাকে, 
সেগুলিকে গটাপার্চ। প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ দিয়া! মুড়িয়া 
রাখা হয়। আমরা পরীক্ষাগারে যে-সব বিদ্যুতের তার 
ব্যবহার করি, সেগুলিতেও বেশমের স্ৃতা জড়ানো থাকে। 
রেশম, গটাপাচ্চা প্রভৃতি দ্রব্য বিদ্যুৎ পরিচালনা করিতে 
পারেনা । তাই এই সকল তারের ভিতর দিয়া বিছবাৎ 
চলিতেছে কি না, তাহা বাহির হইতে জানা যায় না, জানিতে 
গেলে একট! ছুঁচ দরিয়া অপরিচালক আবরণকে ভেদ করিতে 
হয়। তার পরে সেই ছু'চ যেই ভিতরকার ধাতু তারের 
স্পর্শে আসে, অমনি ছুচ-সংলগ্ন তড়িদ্বীক্ষণ ( 0712010- 
1)০খে) যন্ত্রে বিদ্যুতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তড়িদ্বীক্ষণ 
যন্ত্রের শলাকার এই রকম বিচলন দেখিয়া, সমুদ্র-তলের তার 
দিয়া কোনে! সঙ্কেত চলিতেছে কি না অনায়াসে জান] যায়। 
কেবল ইহাই নয়, তারের উপরকার আবরণের গভীরত। কত, 
তাহাও ছুঁচ, কতটা ভিতরে প্রবেশ করিল দেখিয়া নির্দেশ কর! 
যায়। উদ্ভিদের স্সামু-স্ুত্রগুলিকে টেলিগ্রাফের তারের সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। সমুদ্রতলের তারগ্তুলিকে আমরা 
যেমন গটাপার্চা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থে মুড়িয়! রাখি, 
উদ্ভিদৈর স্গাযুস্থত্রগুলি সেই প্রকারে তাহার দেহের অপরিচালক 
কাঠের মধ্যে লুকানো থাকে। তাই তারের ভিতর দিয় 
বিছ্যাৎ চলিতেছে কিনা জানিতে গেলে যেমন ছঁচ, ফুটাইয়া 


২৯২ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


তারের সন্ধান করিতে হয়, উত্ভিদের স্বামুর সন্ধান করিতে 
গেলে, তাহারো। গায়ে ছুঁচ, ফুটাইতে হয়। ছু'চ অপরিচালক 
কাঠের আবরণ ভেদ করিতে করিতে যেই ন্নান-স্থত্রের 
সংস্পর্শে আসে, তখনি ক্সামু নিজের অস্তিত্ব নিজেই প্রকাশ 
করিতে থাকে । আচাধ্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতেই উদ্ভিদের 
স্নায়ু এবং তাহার স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন । 







ভি? রহ 
্ ৰ রি 7717 
৮, 1 ই ফ 1 
রি এন 
লস শিট ৬২ 


পাঠক উপরের চিত্রখানির 'প্রতি দৃষ্টিপাত করুন| লজ্জাবতীর 
পাতার বৌটার ভিতরে কোথায় নান্ব-্ত্র আছে নির্ণয় করার 
জন্ত যে-পরীক্ষা হইয়াছিল, ইহা তাহারি চিত্র। ইহার 


দেহ-ব্যবচ্ছেদে স্নায়ুর আবিষ্কার ২৯৩ 


ক” চিহ্নিত অংশটি বৈদ্যুতিক ছুচ( 41০16 10106) 1 
ইহার সহিত 'গ' চিহৃত বিদ্যুীক্ষণ যষ্তেরে তার সংযুক্ত 
থাকে” যন্ত্রের শলাকাব বিচলন দেখিয়া বিছ্যতের চলাচল 
ধরা যায়। “ঘ' চিহ্নিত জ্কুকে ঘুরাইয়। বৈদ্যুতিক ছু'চটিকে 
পাতার বৌটায় ইচ্ছামত প্রবেশ করানে। যায । ছু'চ উদ্ভিদের 
দেহের কতটা ভিতবে প্রবেশ করিল, চিত্রের “" চিহ্নিত 

ংশ হইতে তাহা জান! যায। উত্ভিদেব ন্নাযু-স্থত্রের সন্ধান 
করিবার সময়ে জগদীশচন্দ্র ঠিক চিত্রেব অন্নরূপ যন্ত্র সাজাইমা 
পরীক্ষ। আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যন্ত্রের “্ঘ' চিহ্িত 
স্্ুটি ঘুরাইয়া পাতার বোটায় ছু'চ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। 
ছুঁচ, ধীরে অতি ধীবে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল,__ 
কিন্ত প্রথমে স্নায়বিক উত্তেজনাব লক্ষণ ধরা পড়িল না। 
ছুঁচ আরে] নামিল,_ এইবারে মুছু স্নায়বিক লক্ষণ ধরা গেল। 
ইহার পরে যখন তাহাকে আরো ভিতরে প্রবেশ করানো 
গেল, তখন ক্নাধুব উত্তেজন! সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ছুঁচ, কত 
নীচে নামিয়া স্ায়ুব সাড়া পাইল জগদীশচন্দ্র তাহ। লিখিয়া 
রাখিলেন। কিন্তু ছু'চটিকে এখনো ভিতরে প্রবেশ করানো 
হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, স্াযুর সাড়া 
আর পাওয়া যাইতেছে না। বুঝা গেল, ছচ, স্থামুস্থত্র ছাডিয়। 
এখন অপরিচালক কাঠের ভিতর দিয়া চলিতেছে । ছুঁচটিকে 
আরে! নীচে প্রবেশ করানো হইল,_হৃঠাৎ আবার ন্নায়বিক 
সাড়৷ প্রকাশ পাইল। বুঝা গেল, নেটি আবার আর এক 


২৯৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


গোছা ন্গাযুস্ুত্রের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ছু'চ কত দূর 
নামিয়া নৃতন স্াষুর সন্ধান পাইল, তাহাও লিখিয়়া রাখা 
হইল। আচাধ্য জগদীশচন্দ্র এই প্রকার পরীক্ষা করিয়াই 
উদ্ভিদ্‌-দেহে আ্বায়ু ও তাহার স্থান আবিষ্কার করিয়াছে । 
প্রাণিদেহের যে বিশেষ অংশ উত্তেজনা বহন করিয়া পেশী 
সঙ্কচিত করে বা মন্তিষ্কে অনুভূতি জন্মায় তাহাই প্রাণী 
আয়ু। সুতরাং উত্ভিদ-দেহের যে-বিশেষ অংশ অবিকল 
সেই প্রকারেই উত্তেজনা বহন করে, তাহাকে আমরা ল্সাযু 
বলিব না কেন? 

উত্ভিদদেহের ভিতরকার কোন্‌ অংশ স্নায়ু, তাহা পাতার 
বৌটাকে ও ডালকে চিরিয়া জগদীশচন্দ্র সকলকে প্রত্যক্ষ দেখাই- 
যাছেন। পাঠক পরপৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন । পাতার বৌটা ও ডালকে 
আড়াআড়ি (01)8505০ ) ভাবে চিরিলে, তাহার ভিতরকার 
যে কোষ-সজ্জ! নজরে পড়ে, তাহা চিত্রের বাম-দিকের অংশে 
আক আছে। ডাইনের অংশ সেগুলিকে লম্বালম্থি-ভাবে 
চিরিয়া দেখার চিত্র। বল বাহুল্য, ছোট কৌটা ব! ভালকে 
চিরিয়। অন্গুবীক্ষণে দেখিলে যে-রকমটি দেখায়, ছবি সেই রকম 
বড় করিয়া আকা হইয়াছে । চিত্রের “0৮ চিহ্িত অংশটি 
(07660 3 995 অংশ 901670170171002 ১ ৭0১” বহিস্থ 101)1002)7 
“2গে অংশ 55160) অর্থাৎ কাঠ, ৪2 ভিতরের [91100 7 
এবং *০* অংশটি ডালের অসার ভাগ । চিত্রে বে বিন্দুময্ 
([)০৮%০৭ ) রেখাটি দেখা যাইতেছে, পূর্বব-পরীক্ষায় ছু'চ.টি 


দেহ-ব্যবচ্ছেদে স্নাযুব আবিষ্কাব ২৯৫ 


যে-পথ ধবিয়া ভিতবে প্রবেশ কবিয়াছিল তাহাই স্থচনা করিতেছে 
ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে, 0110৬ ৭০191011510 প্রভৃতি 
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যে-সকল অংশ লইয়! গাছেব ছাল গঠিত তাহার ভিতর দিয়া 
চলিবাব সময় চুঁচেব ডগায় স্বাযু-হত্র ঠেকে নাই । 10) 
অর্থাৎ কাষ্ঠময অংশেও স্সযুনাই। ছু'চ, যেই চিত্রের 41১৮ 
চিহ্নিত 1010॥ নামক অংশে গ্রবেশ কবিয়াছিল, অমনি 
্ায়ুর উত্তেজন| ধবা পড়িয়াছিল। ইহার পবে ছু'চ চালাইয়া 
আর সাড়া পাওয়া যায় নাই । শেষে সেটি “1১” চিহ্নিত ভিতর- 
কার 101100-এ পৌছিয়াছিল, তখন আবার সাড়া দেখ! 


২৯৬ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


গিয়াছিল। এই পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন, 
উত্তিদ-দেহের ছাল, দারুময় অংশ বা তাহার অসার অংশে স্বাযু- 
সত্ব থাকে না,-নায়ুথাকে তাহার দেহের 1১1)1001) ক 
দুইটি অংশে । তাহা হইলে দেখ! গেল, উদ্ভিদ্বের দেহে একটি 
নাযু-গুচ্ছ থাকে ন।,ছালের কিছু নীচে একটা এবং আরো! 
গভীর অংশে আর একটা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ স্বায়ুগুচ্ছ দেখা যায়। 
উদ্ভিদ-দেহে এই যুগ্ম স্সাযু-বিন্যাসের প্রয়োজন কি, তাহাও 
জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা পরে তাহার 
উল্লেখ করিব। 

মৃত প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে তাহার কোথায় কি- 
প্রকারে ন্সাযু বিন্তত্ত আছে চাক্ষুষ দেখ| যায়। অধ্যাপক যখন 
স্সায়ুবিন্তাস সম্বন্ধে পাঠ প্রদান করেন, তখন এ প্রকারে প্রাণি- 
দেহের সামু বাহির করিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইয়! থাকেন। 
জগদীশচন্দ্র স্থকৌশলে উদ্ভিদের স্গাযু-গুচ্ছগুলিকে অন্ত অংশ 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, 
প্রাণিবিদ্‌ যেমন ভেকের ন্নাযু-স্থত্রে উত্তেজন। প্রয়োগ করিয়া! 
তাহার পেশীর সঙ্কোচ ইত্যাদি দেখাইয়া থাকেন, জগদীশচন্দ্র 
গাছের স্বামু-গুচ্ছ বাহির করিয়া অবিকল সেই প্রকারের অনেক 
পরীক্ষাও দেখাইয়াছেন। পাঠক পরপৃষ্ঠার চিত্রখানি দেখুন। ইহা 
ফার্ণ-জাতীয় একটি গাছের পাতার স্বাযুর চিত্র । দেখুন, দেহের 
অপরিচালক অংশ হইতে স্থায়ু-গুচ্ছগুলিকে যেমন পৃথক করা৷ 
হইয়াছে। প্রাণীর ন্ায়ু-স্থত্রের মতোই এগুলির রঙ সাদা এবং সেই 


দেহ-ব্যবচ্ছেদে স্নায়ুর আবিষ্কার ২৯৭ 


গ্রকার দীর্ঘ ও কোমল। “ক? অংশ সম্পর্ণ পাতার চিত্র ) এখ” 
ংশ সেই পাতার বৌটারই চারিটি স্ামুথত্র। 





চি 

দীর্ঘকাল অলদ হইয়। থ।কিলে প্রাণীর স্বায়ু সহজে সাড়া 
দিতে চায় না। কিন্তু সেই অলস স্বায়ুতে কিছু ক্ষণ ধরিয়া 
বার বার উত্তেজন। প্রয়োগ করিলে, তাহ] জাগিয়! উঠে । তখন 
অল্প উত্তেজনাতেই সে সাড়া দ্রিতে আরম করে। উত্ভিদের 
স্লামুমণ্ডলীতে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র অবিকল এই ধশ্মগুলি আবিষ্কার 
করিয়াছেন। পরপৃষ্ঠার চিত্রখানি ভেকের ন্দায়ুর সাড়া-লিপি | 
কোনে উত্তেজন। দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় ভেকের স্সায়ু যে- 
প্রকারে সাড়া দিয়াছিল, গ্রথম তিনটি তরঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ 


২৯৮ জগদীশচন্দ্রের আবিফার 


রহিয়াছে । ইহার পরে জগদীশচন্দ্র বার বার উত্তেজন। দিয়। সেই 
ন্নায়ুকে সজাগ করিয়াছিলেন । জাগরিত হইবার পরে জামুর 
সাড়া কি-প্রকার বাড়িয়া গিয়াছিল, পাঠক চিত্রের ডাইনা দিকৃটা। 





ডেকের স্নায়ুর সাড়। লিপি 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন | পূর্বোক্ত ফার্ণ-গাছের স্থায়ু 
লইয়! এই প্রকার পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র অবিকল একই ফল 
পাসঈম্ছিলেন। পরপৃষ্ঠার চিত্রথানি তদবস্থ ফার্ণ-গাছের সামুর 
সাড়া-লিপি । আ্াযু স্বমভাবিক ভাবে উত্তেজনা বহন করিয়। 
যে সাড়া দিতেছিল, চিত্রের বাম দিকে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। 


দেহ-ব্যবচ্ছেদে ন্বামুর আবিষ্কার ২৯৯ 


তার পর পুনঃপুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগ করায় সেই স্সামুই জাগিয় 
উঠিয়া ফে-গ্রকারে সাড়। বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা চিত্রের "]” 
চিহ্নিত অংশের ভাইন ধারে দেখ। যাইবে । 
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ফার্ণেন স্নায়ুর দাড়া-লিপি 

আর কত লিখিব ? জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্নায়ুর যে-সফল 

কাধ্য আবিষ্কার কবিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির সহিত প্রাণীর 

স্নামুর কার্ধযের অন্যাশ্ধ্য মিল আছেঁ। জীবতত্ববিদ্গণ এপর্য্স্ত 

উদ্ভিদূকে কেন গ্রাণী হইতে পুথক্‌ করিয়া! দেখিয়। আমিতেছিলেন, 
তাহা বাস্তবিকই বুঝা যায় ন|। 


বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি 


মানুষ এবং অপর উন্নত প্রাণীরা! যে-উপায়ে বহিঃপ্রষ্তাতর 
সহিত যোগ রক্ষা করে, তাহা একট। প্রকাণ্ড রহস্থয। জি 
বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি আমরা শব শুনিতে পাইলাম; 
কোন্‌ স্থদূর প্রদেশে ঈথরের কণা কাপিতে লাগিল, অমনি 
আমাদের চোখ. আলোক দেখিল; হঠাৎ দক্ষিণের শীতল বাতাস 
গায়ে ঠেকিলে, সঙ্গে সঙ্গে দেহ পুলকে ভরিয়া! গেল। এগুলি 
কম রহশ্ময় ঘটনা নয! বিজ্ঞান ইহাদের মোটামুটি কারণ 
নির্দেশ করিতে পারে । সংক্ষেপে বল! যায়, প্রাণীর চক্ষু কর্ণ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল বহিঃগ্রকৃতির উত্তেজনাকে স্ায়ু-সত্র দিয়া 
দেহের ভিতরে লইয়া! যায়; ইহাতেই এ সকল বিচিত্র অনুভূতির 
উৎপত্তি হয়। আবার দেখ। যায়,সব অনুভূতি আমাদের 
নিকটে সমান প্রভাব বিস্তার করে না। বাশীর শব্দ আমাদের 
নিকটে যেমন প্রীতিকর বোধ হয়, বজ্র ধ্বনি সে-রকম হয় 
না, তাহা গীড়াদায়ক হইয়। দাড়ায় । সেই প্রকার তাপ, 
আলোক প্রভৃতি মৃছু উত্তেজনায় আমাদের দেহ আরাম পায়, 
কিন্তু সেইগুলিই যখন তীত্র হইয়া ইন্দ্রিয়কে আহত করে, তখন 
বেদনার হি হয়। 

একটু চিস্তা করিলেই বুঝা যায়বাহির হইতে যে-সকল 
উত্তেজন। আমাদের ইন্ত্রিয়ে আসিয়! ঠেকে, তাহাদের ক্রিয়া 


বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি ৩*১ 


ছুই প্রকারে পরিবন্তিত হয়। উত্তেজনা তীব্র হইলে তাহার 
অস্থভূতি তীত্র হয়। আবার যে-ক্াযুজাল উত্তেজনাকে বহন 
করে, তাহ। অবস্থা-বিশেষে তীব্রকে মৃদু এবং মৃছুকে তীব্র 
করিয়া আমাদের অনুভূতি জাগাইয়৷ তুলে । অর্থাৎ আমাদের 
দেহের স্বাযুমণ্ডলী যে-ভাবে বাহিরেব উত্তেজনাকে দেহের 
ভিতর দিয়া চালায়, অনুভূতি তাহারই অনুরূপ হয়। অতি 
স্ব উত্তেজনা! দেহ স্পর্শ করিয়া আমাদের ন্নাধুকে চঞ্চল 
করিতে পারে না, তাই বাহিবের অতি-মৃছু উত্তেজনা আমরা 
অন্থভব করিতে পারি না। আবার প্রবল উত্তেজনায় আমাদের 
স্নাযুমগুলী এত বেশি চঞ্চল হইয়! পড়ে যে, তাহা পীভাদায়ক 
হয়। আমাদের শ্বদেশবাসী মহাপপ্তিত সার জগদীশচন্ত্র 
বস্থ মহাশয় তাহার 1১101) 41700101001) নামক নব-প্রকাশিত 
পুস্তকে বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক 
নৃতন কথ! বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমবা তাহারই পরিচয় দিব। 

বহিঃপ্রক্তিতে যে-সব প্রবল শক্তি কাধ্য করিতেছে, 
তাহার উপরে মানুষের হাত নাই । মেঘে মেঘে বিছ্যুৎ-স্ফুরণে 
বাতাসে এবং ঈথরে যে-আন্দোলন উপস্থিত হইল, মাস্থুষ 
তাহাকে শাস্ত করিতে পারে না। কিন্তু সেই আন্দোলন যখন 
স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়! প্রবল শব শুনাইতে গেল, তখন মানুষ 
বিজ্ঞানের সাহায্যে হউক বা অপর উপায়ে হউক সেই স্নায়বিক 
উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে না কি? সার জগদীশ 
বলিতেছেন, পারে না একথা কেহই বলিতে পারেন ন1। 


৩০২ জগদীশচন্দের আবিষ্কার 


বহিঃপ্রকৃতির উত্তেজনা যখন আমাদের আাযু-মগুলীর ভিতর 
দিয় চলে, তখন যর্দি আমরা তাহাকে কোনো উপায়ে ইচ্ছামত 
প্রবল বা মৃদু করিতে সমর্থ হই, তবেই প্রশ্নটির মীমাংসা হয়া 
যায়। তখন প্রকৃতির অতি প্রবল আঘাতে আমাদের অন্ুত্বৃতি 
প্রবল হইতে পারিবে না। কেবল ইহাই নয়, প্রয়োজন হইলে 
বাহিরের মুছু উত্তেঙ্নাকেও প্রবলতর করিয়া! আমরা অন্তু 
করিতে পারিব। 

আয়ুস্তত্রের ভিতর দিয়! উত্তেজনার চলা ফেরার সঙ্গে 
ধাতু-তারের ভিতর দিয়! বিদ্যুতের সঞ্চলনের অনেক সাদৃশ্য 
আছে। ধাতু-তারের বিছ্যুৎ-পরিবহন শক্তির হ্রাস-বুদ্ধি দেখা 
যায় না। অর্থাৎ একই তার দিয়! সর্বদা সমানভাবে 
বিদ্যুৎ চলা-ফের। করে । বিছ্যুতের শক্তি বুদ্ধি কর, তারের, 
ভিতর দিয়! বেশি বিছ্যুৎ্ চলিবে । বিদ্যুতের শক্তি কম করিয়া 
দাও, সেই অনুপাতে বিদ্যুতের পরিমাণও কমিয়া আসিবে । 
অর্থাৎ ধাতৃ-তার নিজের অবস্থ! পরিবর্তন করিয়া বিদ্যুতের 
পরিচলনকে কম বা বেশি করিতে পারে না। আমাদের দেহের 
ন্নাযু-্ত্রের উত্তেজজনা-পরিবহন-শক্তি যদি ধাতু-তারেরই মতো! 
স্থির থাকিত, তাহা হইলে কেবল বাহিরের উত্তেজনার মাত্রা 
অন্ুসারেই আমাদের অনুভূতি নিম্মমিত হইত। কাজেই 
এক্ষেত্রে কোনো প্রাণী ইচ্ছা-অশ্নুসারে তাহার অনুভূতির 
পরিবর্তন করিতে পারিত না। সাবু জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, 
স্নায়ুর উত্তেজনা-বহন-শক্তি ধাতু-তারের বিছ্যুৎ-পরিবহন 


॥ 


বাহিরেব উত্তেজন। ও তাহার অনুভূতি ৩৯৩ 


শক্তির মতো স্থির নয়, তাহা তিনি স্থম্পষ্ট দেখিতে 
পাইয়াছেন। সুতরাং প্রাণীর সায় অবস্থা-বিশেষে বাহিরের 
তীব্র উত্তেজনাকে মৃদু এবং মু উত্তেঙ্গনাকে তীত্র করিতে 
পারে না, একথা কেহই উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারেন ন1। 
জগদীশচন্দ্র যাহা দেখিয়াছেন তাহ। হইতে এখন নিঃসন্দেহে 
বলা যায়, বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার অনুভতি যন্ত্রবং চলে 
না; ইহার পরিবর্তন আছে । 

স্নাযুস্ত্রের  উত্তেজনা-পরিবহন-শক্তিব হ্বাস-বৃদ্ধিতে 
আমাদের কোনে। সৃবিধ। হয় কি? সুবিধা অবশ্বই আছে। 
বহিঃগ্রকৃতির প্রবল উত্তেজনাকে যখন আমরা স্সাযু দ্বারা 
গ্রয়োজন অন্ুসাবে দমন কবিতে পারিব, তখন প্রবল অনুভূতির 
বেদনা হইতে আমাদের মুক্তি হইবে। কেবল ইহাই নয়; 
বহিঃপ্রকৃতির যে-সকল মৃদু উত্তেজন। আমাদের স্নাযুকে উত্তেজিত 
করিতে না পারিয়। চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়াই ক্ষয়প্রাপ্তু হয়, 
কোনো উপাধে স্বাুব পরিবহন-শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারিলে 
তাহাদের বাণী আম্রা জানিতে পারিব। ইহ। কম লাভের 
বিষয় নয়। আমাদের পুবাণের তাপসকে যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের 
ক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি; যে-বাণী সাধারণের 
অগোচর তাহার! তাহাও শুনিয়াছেন। এই সকল কাহিনীর 
সরুলি কি অলীক? অলীক বলিতে ত এখন নাহস হয় ন!। 

যাহা হউক, স্নায়ুর উত্তেজন! বহন-সন্বন্ধে জগদীশচন্দ্র কি 
বলেন, এখন দেখা যাউক। ন্সায়ুুত্র বাহিরের উত্তেজনায় 


৩০৪ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 


যে-ধাক্ক। পায়, তাহাতে উহার অণুর বিচলন ঘটে। তার পরে 
সেই বিচলনই স্থায়ুর অণু-পরম্পরায় চলিয়া! দেহের ভিতরে 
প্রবেশ করে । একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধ করি সহজে 
বুঝা যাইবে । মনে করা যাউক, কতকগুলি বল্‌্কে 
গায়ে-গায়ে ঠেকাইয়া রাখ! গিয়াছে । এখন শ্রেণীবদ্ধ বলের 
এক প্রান্তে ধাক্কা দ্রিলে কি হয়, বলা যায় না কি? স্থিত 
বলের ধাক্কায় তাহার পরবর্তী বল ধাক্ক। পায়, এবং এ প্রকারে 
ধাকাটি এক বল্‌ হইতে অপর বলে সংক্রমিত হইয়৷ দূরবর্তী 
প্রান্তে পৌছায়। কিন্ত এই ধাক্কার পরিবহনে মাঝের বল্গুলির 
একটুও বিচলন দেখ! যায় ন৷ স্াযু-স্ত্র বাহিরের উত্তেজনাকে 
এই রকমেই অণু-পরম্পরায় দেহের ভিতরে চালনা করে। 
উত্তেজনা বহনের সময়ে আাষুর অণুগুলি বিচলিত না হইয়াই 
উত্তেজনাকে দূরে লইয়া যায়। 

স্নায়ুর অণুগুলির চলধন্মের (110)0116) সহিত তাহার 
উত্তেজনা-বহন-শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । যেস্বামুর অণু যত 
চলৎন্মী তাহা উত্তেজনা-বহনের পক্ষে ততই অস্থকৃল। ইহার শত 
শত উদাহরণ দেওয়! ধাইতে পারে । মনে করা যাউক, একই 
আমু-স্ত্র দরিয়া পর পর যেন একই উত্তেজন! প্রবাহিত হইতেছে। 
এখন ধর্দি কোনে প্রকারে সেই স্সামুর চলধণ্ম বৃদ্ধি করা যায়, 
তাহা হইলে উত্তেজনাটিকে সবলে ভ্রত চলিতে দেখা যাইবে না 
কি? সেই রকম কোনো প্রক্রিয্মায় সামুর অণুগুলির চলধর্ম্ 
কমাইলে, উত্তেজন। মৃদুভাবে চলিয়। শেষে হয় ত লোপ পাইয়া 
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বসিবে। অধিক ঠাণ্ডায় এবং ক্লোরোফরম্‌ প্রয়োগে ক্নাযুর 
চলধশ্শ কমিয়া আসে। তাই ক্লোরোফরম্‌ বা ঠাণ্ডা প্রয়োগ 
করিয়া পরীক্ষা করিলে স্বায়ুব ভিতব দ্রিয়৷ উত্তেঙজনাকে অতি 
মুদুভাবে বহিতে দেখা যায়, এবং মাত্রা বেশি হইলে তাহার 
উত্তেজনা বহন-শক্তি একেবারে লোপ পাইয়া বসে। খুব 
বলশালী ব্যক্তি যদি কয়েক বৎসর বিছানায় শুইয়া কাটায়, 
তাহা হইলে তাহার চলৎ-শক্তি লোপ পায়। ইহা দেহের 
পেশীর অব্যবহাঁরের ফল । ন্নীযুতেও ইহা দেখ| যায়। যে- 
ননাযু দীর্ঘকাল উত্তেজনা বহন করে নাই, তাহা৷ ক্রমে বহন-শক্তি 
হারায়। তার পরে ক্রমাগত উত্তেজন! প্রয়োগ করিলে, 
তাহাই আবার সবল হইয়া লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পায়। কেবল 
ইহাই নয়, কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়। বার বার চিন্তা 
করিলে আমাদের চিন্তাশক্তিও বুদ্ধি পায় । 

জগদীশচন্দ্রের পূবাক্ত পরীক্ষার কথা মনে করিলে বলিতে 
হয়, যে-সীয়বিক উত্তেজনা আমাদের অনুভতির স্থষ্টি করে, 
তাহ। কেবলমাত্র বহিঃপ্রক্রুতির ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বার নিযমমিত 
হয় না; স্লায়বিক অণু অবস্থাচভদে বাহিরের উত্তেজনাকে 
মুদু বা প্রবল করিঘা আমাদের মধ্যে বিচিত্র অনুভূতির উৎপত্তি 
করে । 

পদার্থের অণুমাত্রই জড়ধান্ৰী। তাহ। চাল [ইলে চলে, এবং 
নাঁড়াইলে নড়ে। যদি কোনে। প্রকারে তাহাকে বিচলিত না 
করা যায়, তাহা হইলে সে চিরদিনই স্থির থাকে । এই কথাগুলি 
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খুবই সত্য ; কিন্ত তাহার কোনো এক নিদ্দিষ্ট দিকে বিচলিত 
হইবার ঝেোক্‌ নাই, একথ। ঠিক নয়। একটা উদাহরণ লওয়া 
যাউক। মনে কর॥ শেল্‌্ফের তাকে এক সারি বই খাড। করিয়। 
সাজানো আছে । এখন যদি দক্ষিণ প্রাস্তের বইখানিতে ধাক্কা 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? তখন 
দক্ষিণের বইখানি তাহার বামের বইখানির ঘাড়ে পড়ে। এই 
রকমে একের ধাক্কায় তাহার পরবর্তী বই হেলিয়া গিয়া বইয়ের 
সারিটিকে বামে হেলাইয়া রাখে । এখন মনে করা যাউক, 
ধাক্কা দিবার পূর্বেই যেন সমস্ত বইগুলিকে একটু করিয়া বামে 
হেলাইয়৷ রাখ! গিয়াছে । এই অবস্থায় দক্ষিণ প্রান্তের বইখানিতে 
বামে ধাক্কা! দিলে কি হয়, সহজেই অন্নমান করা যায়। এখানেও 
প্রত্যেক বই তাহার পাশের বইয়ের উপরে পড়িয়া সমস্ত বইকে 
বামে হেলাইয়া ফেলিবে । কিগ্ত খাড়া বইগুলিকে বামে হেলাইতে 
যত জোরে ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল, এখানে তত 
জোরের জীবশ্ক হইবে না। বামে হেলিবার জন্য সেগুলির 
যে-একটা ঝৌক্‌ পূর্বেই ছিল এখানে তাহার সাহায্যে বইগুলি 
অল্প ধাক্কায় হেলিয়! যাইবে । এখন ঈষৎ বামে-হেলানো বই- 
গুলিকে ভাইনে হেলাইতে গেলে কফি হয়, দেখা যাঁউক। বইগুলির 
ঝেোক আছে বামে হেলিবার জন্য, কাজেই, সেই ঝেোককে 
কাটাই! ডাইনে হেলাইতে গেলে বইয়ে অনেক জোরে ধাক্কা না 
দিলে চলিবে না। 

আর একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি বাঁক্তব্যট। আরে! 
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স্পষ্ট হইবে। মনে করা যাউক, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের তিন কোণায় তিন 
দল সৈম্য যুদ্ধ-সঙ্জায় দাড়াইগ্না আছে। এই তিন দলের 
প্রকৃতিও যেন তিন রকমের। প্রথম দলের লোকগুলি 
নিষ্পরোয়া,_তাহাদের ভয় নাই, সাহসও নাই। দ্বিতীয় 
দলের লোকেরা অত্যন্ত সাহসী । ভয় কাহাকে বলে, তাহারা 
জানে না। তৃতীয় দলের প্ররুতি আবার অন্ত রকমের। 
তাহাদের মধ্যে, একটিও সাহসী লোক নাই, সকলেই অল্পে 
ভয় পাইয়। যায়। এখন মনে করা যাউক, শক্র-পক্ষের একটি 
বোম! যেন প্রথম দলের সম্মুখে আমিয়। পড়িল। দলের লোকেরা 
নিষ্পবোর।। স্ুতব।ং প্রথমে তাহাদের মধ্যে একটু চঞ্চলতা 
দেখ! দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই আর সে চঞ্চলতা। থাকিবে না। তা”র 
পরে মনে কর! যাউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের প্রত্যেকের সম্মুখে 
দুইটি বোম! ভীষণ শবে ফাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দল সাহসী, 
স্থতরাং আকস্মিক বিপদে তাহাদের মধ্যে যে-চঞ্চলতা দেখা 
দিল, তাহা! উহাব! মনের জোরে থামাইয়! দিবে । কিন্তু তৃতীয় 
দল ইহ1 পারিবে না। এই দল ভীরু; ইহার প্রকৃতি দ্বিতীয় 
দলের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ এই দলের প্রত্যেকেরই ঝেৌক 
পালাইবার দিকে। কাজেই, সম্মুখে বোম। ফাটিবা মাত্র, তাহারা 
ছত্রভঙ্গ হইয়া ছুটিয়া পলাইবে। 

জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, পূর্বোক্ত উদ্দাহরণে ছুই বিপরীত 
ঝোঁক থাকায় যেমন বাহিরের উত্তেজনায় পৃথক ফল দেখ! 
গেল, স্নায়ুর অনুগুলির মধ্যে যদি সেই রকম বিপরীত ঝোক 
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থাকে, তবে তাহার উত্তেজনা-বহনে এ রকম পৃথক ফল 
দেখারই সম্ভাবনা । তখন 'অবস্থা-বিশেষে বাহিরের অতি- 
মৃদু উত্তেজনায় আমাদের প্রবল অনুভূতির স্যষ্টি হইবে এবং 
প্রবল উত্তে্ন। ক্ষর পাইয়। অভি-মুদু অনুভূতির উড 
করিবে । কেবল ইহাই নয়, ঝোকের মাত্র। যদি উত্তেজনার 
বিপরীতে অতি প্রবল থাকে, তবে সযুতে ধাক্কা দিয়া) সেই 
উত্তেজনা! লোপ পাইবে । তখন ব।হিরের উত্তেজন।য় প্রাণীর 
কোনো অন্ুভূতিই হইবে না। আচাধা জগদীশচন্দ্র স্রাযুর 
আণবিক ঝোৌকের এই ক্রিরার কথা কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই । এই কল্পনা যে সতা, তাহা তিনি জড়ঃ উত্ভিদ্‌ 
ও প্রাণী লইয়! পরীক্ষা করিয়। প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 

কোনে বাহিরের উত্তেজনাকে ইচ্ছ।-অনুসারে প্রবল ব। মৃদু 
করিতে হইলে, স্সামুর অণুগুলিতে তদন্তরূপ কোক দিয়া 
তাড়াতাড়ি সাজানো প্রয়োজন । বিছ্যৎ-প্রবাহ দ্বারা সহজেই 
এই কাজটি করা! চলে। মনে করা যাউক যেন, কোনো 
পাত্রস্থিত জলের ভিতর দিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে 
বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতেছে । বিদ্যুৎ জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া! 
বুদ্ধদের আকারে অক্সিজেনকে ছাড়িয়! দেয়; বাকি হাইড্রোজেন 
থাকে প্রবাহের দক্ষিণে তাহার পথ রোধ করিয়া । কাজেই, 
যত জোরেই প্রবাহ চলুক না কেন, তাহা ক্রমে মন্দীভূত 
হয় এবং হয়ত শেষে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে । এখন, প্রবাহের 
দিক্‌ পরিবর্তন কর, অর্থাৎ তাহা দক্ষিণ হইতে বামে চলিতে 
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থাকুকু। দেখিবেঃ হাইড্রোজেনের কণা বিপরীত দিকে 
অথাৎ প্রবাহের বামে দ্লীড়াইয়া তাহার গতিরোধ করিবে। 
সযুস্ত্রের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়া এবং তাহার দিক 
পরিবর্তন কবিষ| ইচ্ছান্তপাবে স্বাযুব অণুগুলিকে উত্তেজনা 
বহনের অনুকুল বা! প্রতিকূল কর! যাইতে পারে । 

উত্ভিদের এবং প্রাণীব স্ায়ু লইয়া পূর্বেবাক্ত পরীক্ষা করায় 
জগদীশচন্দ্র যে-ফল পাইয়াছেন তাহা অদ্ভূত। পরীক্ষার 
পূর্বে তিনি উদ্ছিদের স্বাঘুব অণুগুলিকে উত্তেজনা বহনের 
অন্তকুল কবিয়া বাখিয়াছিলেন। তা'র পরে থে অতি মৃদু 
উত্তেজন। ইন্দ্রিয়েব অগ্র[হ্থ তাহাকেই সেই স্সাযুর ভিতর দিয়া 
চালানে। হইয়াছিল। উহাতে উদ্ভিদের স্নাধুকে প্রবল অনুভূতির 
লক্ষণ প্রকাশ করিতে দেখ। গিয়াছিল। তা” পরে সেই 
ন্নাযুব অণুগুলির মাহাতে বিপরীত দিকে ঝোকে থাকেঃ 
তাহার ব্যবস্থ। করিয়! প্রবল উত্তেজন1 প্রয়োগ কর! হইয়াছিল। 
এই প্রবল উত্তেজনায় উদ্ভিদ অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ করে 
নাই । অর্থ।ৎ এই অবস্থায় বহিঃ-প্রর্তির অতি প্রবল 
ধাক্কাকেও উদ্ভিদ অগ্রাহ্য করিয়াছিল! 

এই ত গেল উদ্ভিদের কথা। প্রাণী লইয়! পরীক্ষা করায়, 
জগদীশচন্দ্র যে ফল পাইয়াছেন, তাহা আরো আশ্চর্যজনক । 
ব্যাঙের স্নায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা বহনের অন্গকুল করিয়। 
অতি মুদ্ু উত্তেজন| প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাতে 
অতীন্দ্রিয় উত্তেজনায় প্রবল অগ্মভূতির স্ষ্টি হইয়াছিল। তা”র 
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পরে সামুর অণুগুলিকে উত্তেজনা বহনের প্রতিকূল করিয়া 
তাহার গোড়ায় তিনি লবণের ছিট। দিয়াছিলেন। কাট ঘায়ে 
লবণের ছিটার উত্তেজনা অতিশয় প্রবল । কিন্ত/ অণুগুলির 
ঝৌক প্রতিকূল থাকায় এই প্রবল উত্তেজনার অনুভূতি 
একেবারে লোপ পাইয়াছিল। যে ব্যাঙ লবণেষ্ব ছিটার 
উত্তেজনায় পা ছুড়িয়া বেদনা জানাইতেছিল, এখন তাহাতে 
একটুও বেদনার লক্ষণ দ্রেখা যায় নাই । 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্ায়ুর অগুগুলিকে যে, উত্তেজনা বহনের 
অন্থকুল ও প্রাতিকূল করা যায়, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে 
তাহাতে একটুও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু মানুষের ন্তায় উন্নত 
প্রাণী তাহার ইচ্ছাঁশক্তির প্রভাবে দেহের জ্রাযুকে উত্তেজনা 
বহনের অনুকূল বাঁ প্রতিকূল করিতে পারে না কি? বোধ 
করি, কোনো বৈজ্ঞানিকই এ পথ্যস্ত এই বিষয়টি লইয়া চিন্তা 
করেন নাই। পূর্ব্বো্তি পরীক্ষার সময়ে জগদীশচন্দ্রের মনে 
এ প্রশ্নটিরই উদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন 
তাহাতে অনেক চিস্তার বিষয় আছে । 

আমাদের দেহের সর্বাংশে যে সকল পেশী (811১01৮5 ) 
বিশ্তন্ত আছে, শরীরতত্ববিদ্‌ সে-গুলিকে স্বায়ত (৬ 0100)0775) 
পেশী এবং অনায়ত্ব পেশী ([1/৮০111)6915) এই ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করিয়া থাকেন। স্থায়ত্ত পেশীকে আমর! ইচ্ছামত চালনা 
করিতে পারি, কিন্তু অনায়ত্ত পেশীকে যথেচ্ছ চালাইবার 
শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষমতাবান্‌ 


বাহিরের উত্তেজন! ও তাহার অনুভূতি ৩১১ 


টুরুষ যে, অনায়ত্ত পেশীকে নিজের ইচ্ছাধীন করিতে পারেন, 
মাচাধ্য জগদীশচন্দ্র তাহ! স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যে-পেশীর 
চালনায় হৃদপিণ্ডের স্পন্দন হয়, তাহা অনায়ত্ব, অর্থাৎ তাহার 
ক্রয়ার উপরে মানুষের হাত নাই। কিন্ত ইচ্ছা করিলেই 
ধদস্পন্দন রোধ করিতে পাবে, এ-রকম লোকও তিনি 
দেখিয়াছেন। আমাদের অন্ত্রেরে (11১10867১0৭) পেশীর যে 
₹মি-গতি ([7150155) আছে, তাহা আমাদের ইচ্চাধীন 
নহে। কিন্তু ইচ্ছা অনুসারে কেহ কেহ যে, অস্ত্রের রুমি- 
তিকে নিয়মিত করিতে পারেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
্গদীশচন্দ্র পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, কৃমি-গতিকে 
টচ্ছানুসারে বিপরীত দিকে চালন। করিতেও তিনি দেখিয়াছেন। 
নন্জেন্‌ রশ্মির (৩1১১) সাহাযো ফোটোগ্রাফ ছবি 
তোলায় এ রুমি-গতি সুস্পষ্ট হইয়াছিল। সাধনা দ্বার। এবং 
একাগ্রতার সাহায্যে মন্িষ ইচ্জাশক্তিকে যে কতদূর উন্নত 
করিতে পারে কোনো বৈজ্ঞানিকই এ পধ্যন্ত তাহার অন্তসন্ধান 
কবেন নাই । সুতরাং উন্নত ইচ্জাশক্তির দ্বারা যে, শ্গাষুব 
উত্তেজনা বহনশক্তিকে প্রয়োজন অন্সারে খর্ব ও প্রবল কর 
যাইতে পারে» একথা অস্বীকার করার কোনে হেতুই নাই 
টচ্ছাশক্তি দ্বারা কি প্রকারে স্সাধুব কাধ্যকে নিয়মিত করা যায়, 
মাঁচারধ্য জগদীশচন্দ্র নিম্নলিখিত একটি ক্ষুত্র ঘটনায় তাহার 
রিচয় পাইয়াছিলেন । 

এক সময়ে জগদীশচন্দ্রকে কুমাযূন প্রদেশের সীমান্তস্থিত 
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কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল । গবেষণার 
জন্য বন্য লতাপাতা সংগ্রহ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 
কোনে ক্ষুদ্র গ্রামের নিকটে গিয়। শুনিলেন, একটি প্রকাও 
বাঘ আসিয়। দিনের পর দিন গ্রামবাসীর্দিগকে মারিয়া 
ফেলিতেছে। সে দিন-ছুপুরেও অত্যাচার করিতে ছাড়িতে? 
না। কিন্তু নিঃসহায় গ্রামবাসীরা যখন কোনে। উপায়েই 
বাঘটিকে মারিতে পারিল না, তখন গ্রামের লোকের! কালু 
সিংহের শরণাপন্ন হইল। কালুর একটা পুরাতন বন্দুক ছিল। 
গ্রামবাসীদের অনুরোধে সে ভাঙা বন্দুকে বারুদ ভরিয়। বাঁঘ- 
শিকারে বাহির হইল। 
সেদিন বাঘটি একটি মহিষকে মারিয়া মাঠে ফেলিয়া ' 

রাখিয়াছিল। কালু সেই মরা মহিষের কাছে ঝোপের 
আড়ালে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । কাছে দুই একটি ছেটে 
ঝোপ ছাড়া বড় গাছপালা কিছুই ছিল না। কয়েক ঘণন্ট' 
পরে ঠিক মন্ব্যার সমঘ্ধ বাঘটি কালুর চারি হাত তফাতে 
দেখা দিল । ভয়ে তাহার হাত কাপিতে লাগিল। বন্দুক 
তুলিয়া যে শিকারটিকে লক্ষ্য করিবে সে ক্ষমতাটুকুও তাহার, 
রাঁহল না। কি-প্রকারে এই দারুণ ভয় ছুরীভূত হইয়াছিল 
“জিজ্ঞাসা করায় কালু বলিয়ছিল-_-“্যথখন দেখিলাম, আসন্ন 
মৃত্যুর বিভীষিকায় আমার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়৷ আসিয়াছে, 
তখন আমি নিজেকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে 
লাগিলাম,_'কালু নিং! তোমাকে এখানে কে পাঠাইয়াছে? 
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ভাবিয়া দেখ, সমস্ত গ্রামের জীবন-মরণ তোমার উপরেই 
নির্ভর করিতেছ না৷ কি?" মনে মনে এই কথা বলার পরে, 
আমি আর কাপুরুষেব মতে। লুকাইয়া। থাকিতে পারিলাম না, 
উঠিয়া দাড়াইলাম। তাৰ পবে এক অদ্ভুত ঘটন! ঘটিল। 
আমাব দেহের সেই কীাপুনি কোথায় চণিয়া গেল, আম 
পাহাড়েব মতো] দৃঢ় হইলাম। এদিকে বাথটি আমার উপর 
ঝাপাইয়া পডিবাব জন্য উদ্যোগ কবিল। তাহার উজ্জল চক্ষু 
ও আস্ফালন দেখিয। ওয় পাইলাম না। তাবপবে সে যেই 
আমাকে লক্ষ্য ববিয়া ঝাপ দিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি 
ছুঁডিলাম। পরক্ষণেই সেই গুশিবঈ আঘাতে বাঘটি আমাব 
সম্মুখে মাব! গেল ।” 

সুতরাং বহিঃপ্রকৃতিব উত্তেঙ্গনা আমাদেখ অন্থভূতিব উপরে 
যে-প্রভাব বিস্তার কবে, আমাদেব ইচ্ছ[শক্তিব প্রভাব তাহা 
অপেক্ষা কম নয়। আ্াুকে নিজেব আঘযত্তে বাখিঘা, মান্ধুষ 
বহিঃগ্রকূতির উত্তেজনাজাত অনুভূতিকে বদলাইতে পাবে। 
বহিঃপ্রক্ৃতি জডেব উপবে যতই প্রভাব দেখাক, মানুষের 
উপবে তাহার প্রভাব অণ্ড নঘ। মানুষকে অদৃষ্টের ক্রীডনক 
বলা মহা ভূল। বিরুদ্ধ পাবিপাশ্বিক অবস্থার উপরে জয়ী 
হইবার তেজ তাহাবি মধ্যে ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছিব ন্যায় বর্তমান 
স্বাছে। যে-পথ দিয়া বাহিবের উত্তেজন। দেহে প্রবেশ 
করে, তাহাব চাবি মান্ষেবই হাতে আছে । সে ইচ্ছা 
করিলেই সে-পথ মুক্ত বাখিতে পাবে এবং বোধও করিতে 
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পারে। যে-অশ্রুত বাণী শ্রোন্তার সন্ধানে আমাদের চারিদিকে 
নিয়ত ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহ! স্বকর্ণে শুনিবার উপায় মানুষেরই 
আয়ত্তে আছে। বাহিরের নানা কোলাহল ও উপদ্রব] হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্তি পাইবার উপায়ও সেজানে। উদ্ভিদ হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ প্রাণীর দিকে অগ্রসর হইলে, তাহ ষে 
বিচিত্র ব্ূপ নজরে পড়ে, তাহা উহাদের গ্াণেরই অভিবাক্ির 
মুত্তি। স্বদ্দেশ-ভক্তের আত্ম-বলিদানে, যোগীর অপরূপ-রতনের 
সন্ধানে, যে-অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটাইয়। উঠে, তাহাতে আমরা 
সেই প্রাণেরই অভিব্যন্তির ধার] দেখিতে পাই । এই অভিবাক্ত 
প্রাণ বাহিরের বন্ধনে বাধ! পড়ে না, সমস্ত বন্ধন ছিন্ল 
করিয়! সে সকলের উপরে মাথা তুলিয়া ্রাড়ায়। 

জড়ের পুলক, প্রাণের স্পন্দন, জীবনের অপূর্ব ছন্দ, 
ভিতরে বাহিরে ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা, এগুলি যত বিচিত্র, 
তাহাদ্দের যোগস্থত্র ততই দৃঢ়! যখন দেখা যায়, উত্তেজনার 
হিল্লোল ন্নাযুর ভিতরে চলিয়া ভক্তের ভক্তিতে, মাতার 
মাতৃত্বের কবির কবিত্বে এবং ভাবুকের ভাবধারার মৃত্তিমান্‌ 
হইয়া ছায়াবাজি দেখাইতেছে, তখন সত্যই অবাক হইতে 
হয়। তখন জানিতে ইচ্ছ। হয়, এই জড়-দেহ এবং সেই 
ছায়ার মধ্যে কোন্টি পরব, কে অক্ষয় এবং কে অমৃত । 

অনেক জাতি, অনেক রাজা, দোর্দ গুপ্রতাপে পৃথিবী শাসন 
করিয়াছে। আজ ভূতলে তাহাদ্রের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়! 
যায় না। যেসকল রাঞজজবংশের এঁহিক শক্তিতে জগৎ 


বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি ৩১৫ 


কম্পযান হইত আজ তাহাদেরি বা চিহ্ন কোথায়? এখন মাটি 
খু'ড়িয়া দুই চারিখানি ইষ্টকে তাহাদেব পরিচয় গ্রহণ করিতে 
হয়। এই চিহ্নও দু'দিন পরে লোপ পাইবে। জড়ের” এই 
কি নিয়তি? ইহা জড়ের একটি রূপ বটে, কিন্ত ইহার 
খসরুটি অক্ষয় রূপও আছে। পুকুষপরম্পরাব পুস্তীভৃত চিন্তা 
ও ভাবসম্পদ্‌ যাহ! এখন আমাদের সম্মুখে হোমাগ্রির শিখার 
ন্তাম় দীপ্তি পাইতেছে, তাহাই এ অক্ষয় ব্ূপ। মানুষ যখন 
স্বাধিকারে, সিদ্ধিতে এবং জডে অম্বতৈর সন্ধান করে, তখন 
ব্যর্থমনোরথ হয় । এই জগতে চিস্তা ও ভাবই.অস্ত্রত । 


